পুজ1 ও সমাজ । 


স্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবপ্তি প্রনীত 


স্পিজ্নকস্লঃ 


এরিনেন প্রেসে, ভীনীরদভজ্ঞ যুখোপাধ্যাক্স দ্বারা যুজিভ ) 


১৩৯৯ সন। 


 ভ্রীরমপীমোহন চক্রবর্তী বি, এ 


হেডমাষ্টার, চাইত. 
ফতেঙা বাদ, চট্টগ্রাম | 


পাসপিপপশীপীপীপপালপসিস্পীিিতগাশ পাশাপাশি ৮ শি্টীপীশাপী ৯ পিপিপি পাপা ািসপপীশিশাপিপপপত শট শা তি 5 পা পিপশ্পাা পিশীটা শাস্তি শিপ পি? পা পাশ এ 


মুলা 21০ 
কাপড়ে বাঁধা ১1০ 


ক্তপ্রাপ্তি ছান্স_গরহথকারের নিকট (শিলচর হাইসুল শি 
এই ঠিকানায় এবং আমার নিকট €'-পক্ত ঠিকানার প্রাপ্তব্য। 


প্রকাশক-_ 


নিতেন । 


এই সামান্য পুস্তক খানিতে শিক্ষিতমহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টিপাত 
ধবেকি নাজানি না। যদি হর, পরম সৌভাগ্য মনে করিব। 
ই গ্রন্থে শারদীয় দুর্গাপূজার স্থুলতাৎপধ্যসহকৃত আমাদের 
শণিয়চরিত্র ও সমাজ সম্বন্ধে কিঞি আলোচনা করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছি। আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ে হন্তক্ষেপ করিয়। 
ক্ষেপে বক্তব্য শেষ করিতে বাধা হইয়াছি। 
ইহাতে অনেক অভাব-ক্রুটী, ভুল-ত্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা 
রছিয়াছে ।  উদারমতি সন্ধদয় সৃধীগণ দয়া করিয়া গ্রস্থের 
চিল দোষ মার্জনীয় বলিয়া! মনে করিলে কৃতার্থ হইব । 


' বিদ্যালয়বিধায়ক বিবধ বিধান, প্রকুতিপ্রাবেশ পদ্াথপিরিচয় 
ৃ ঠতি গ্রন্থ-প্রণেতা অত্রত্য নম্মালস্কুলের অধাক্ষ রায়সাহেব 
লীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় অনুগ্রহপুর্ববক গ্রাস্থের 
ক্ষিপ্ত সমালোচনা সহ একটা ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন । 


তভ্ভন্য তাহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি-- 


শিলচর | 


প্রীঅবিনাশচন্দ্র শব্মা | 
১৩২১ সাল ূ ূ 


ভচ্সিন্কী £ 


পাবা 


( গ্রন্থপরিচয় |) 


গ্রন্থের নাম প্পূজ|! ও সমীজ”। এই নাম পড়িয়া কেহ হয়ত মা 
করিবেন যে, এই পুস্তকে পুরাণোক্ত পূজার বিধি ব্যবস্থা ও হিন্দুসমা্ের 
বর্তমান অবস্থার সমালোচনা নিবদ্ধ করা হইয়াছে । কিন্ত গ্রন্থের প্রপ্ 
পাস্ক বিষয় অন্তরূপ। ইহাতে হিন্দুধর্মের পূজাপ্রসঙ্গ উত্থাপন কর! স্ব 
যাছে বটে, কিন্তু সে পুজার প্রকরণ ভিন্ন প্রকার। গ্রন্থকার র্গোখ 
পুজীকে উপলক্ষ্য করিয়! গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু সেই উৎসবের যে ব্যা। 
দিয়াছেন, তাহ! হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দুর্গোৎসব কের 
(হিন্টুর, উৎসব নহে, ইহা বিশবাসীর উতৎসব। পুজার ব্যাখ্যায় সর্ধ 
এইরূপ উদার মত সংরক্ষিত হইয়াছে। পুক্তার সহিত সমাজের ঘা: 
সম্পর্ক। উপাসকের মনষ্াণ তাহার উপান্ত দেবতার আদর্শে গঠিত 
হয়। কিন্তু উপাসক যদি তাহার আদর্শদেবতাকে উপযুক্তরূপে উপলরি 
করিতে না পারে, তবে উপাসকের অধোগতি হইয়! থাকে । বর্তমা; 
হিন্দুসমাজের অধোগতির ইহাই যে একমাত্র কারণ, গ্রন্থকার তাহ 


উত্তমরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন্‌ দেবতাকে কি গুণ) 
আদর্শ ধরিয়া কি প্রণালীতে তাহার প্রকৃত পুজা করিতে হয়, গ্রস্থকা; 


তাহার উত্তম ব্যবস্থা দিয়াছেন। শ্রীপঞ্চমীর দিনে অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্প « 


৩/৪ 


বিষয় 
চাঁটুত! 
চাকরি ৪ 
ভীকতা ও সাহস 
আত্ম-সংঘম 
সাধৃসঙ্গ 
ইচ্ছ! 
সত্য **" 


চতুর্থ খণ্ড। 


বিরাটপুকষ 

একতা 

কর্তব্য 

ভগবানের প্রতি কর্তব্য ... 

নিজের প্রতি কর্তব্য 

আমাদের পারিবারিক ও সাঙাঁজিক শীবন 
লান 


আতিথেয়তা দি 8.4 
আঁইংস! | 
বড় কে? 

ও কন্মকি?, রা 


না ॥ 
রা ১11 
১০৮১ প্রত. 


2 4৯ এ ০৮৯৮৫৬ সঞ 


৯ + তি, 300104ত৮৮৮ 


| ২৭৮ 


2 


9/০ 
পৃষ্ঠা ।' 


স্বাস্থাপালনে অজ্ঞতা বা উপেক্ষা রা 
থাচ্ছপ্রভৃতির হুর্নভতা রদ ৃ 
: ্‌ ্ ৯৫ 


পানীয় 

রে 48 কর বর 

দেহ ও মনশুদ্ধি 

ইন্দ্িয়ের অসংঘম . রা রঃ চি 
রর 


লক্ষশীদেবী, ধন-বল 

ভারতীদেবী, কলাবি্ঠা -. ... ্ 

্র ১২৩ 

কাব্য 

সোন্দযয-বোধ .. টা ১১ 

শি ৫ ৫ . কর | ১৩৩ 
্ ১৩৯ / 


্‌ ১৪৮ 
| তৃতীয় নখ 
কি শিখিব ? রর . | 


গণেরপুজা হর পর, 
্‌ রর ১৫৮, 


দ্বিতীয় খও্ 


ছুর্গোৎসব ্ ৭. না ৫০ 
|দার্শনিকতত্ব 5 ্য ৫ ৫২ 
(সমাহ্তব রঃ রঃ ৬৭ 
গণেশদেবতা, জ্ঞান-ধশম ঠা তি ৬৯ 
অপরাবি্ধা ৫ দি রঃ ৭৩ 
ভাষ! ডি ০, যা ৭৬. 


'বিদেশ ভ্রমণ ০ এ রর ৮০ 
সীশিক্ষা রা রে রি ৮২ 


সা, 


ছু 4 পাওয়া যায়।, [নি ৬রামকমলের 
যু এহবপ বিশেষ: জা কল্িয়াছিলাম। পণ্ডিত 
সেই; [পের লক্ষা করিয়া! প্রীতিলাত করিয়াছি। 
বি 


ুবশ্যক | ' জাতিতে ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ে বি 
& প্রতিপত্তিহীন। বাহারা কাধের 
বিচার করিয়া থাকেন, তাহারা 
খানি নাটকও নহে, নভেলও নহে, 
পি হউক, যখন ত্রাঙ্গণ যথেষ্ট পরিশ্রম 
চাঙ্িহ অর্থব্যয়ে ইহা মুদ্রিত করাইয্াছেন 
আঁমাদিগেক দ্বাবস্থ. হইয়াছেন, তখন অন্ততঃ 
ীরয়া আম|দিগের এই পুস্তকখানি একবার, পাঠ 


এবং.ইহার 
তাহার প্রতি অনুপ্র 
করা কর্তব্য । 


আমাদিগের এখনও কি এইরূপ গ্রন্থ এবং এইরূপ গ্রন্থকারের আদর 
করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই ? অলমভিবিস্তরেণ | 


নিবেদক 


জ্ীঅঘোরনাথ অধিকারী । 


ই অশীযন্বীলম্‌ । 


গুজান্সী বলাস। 


পপপপীপটেইি০১০৮--- 


বাধীজহ্তীলল্‌ । 


মনন বঘাজ্ ! 

ক্সীক্কাহজিন লাত্ুবিন্ 

লক্কনালিদ্রী বৃহলব্যানন্্ল্‌ | 
ভিজ্যীতজব্ব-জবীন্ৰ 

নলালি মন্দা আালানলাহ্‌ল্‌ ॥ £ | 
ক্বানিস্ত লল্ভাদভীদী 

লমি লাব্‌ বুভিযস্থান্ মনাস্ব। 
ব্সুলক্রল কর্ণ 

হ্যান জঙানী মন্রলাচু ভুছমল্‌ | ২ ॥ 


ক্ষন লচ্যামীলী 

চনান্ল 'ঘযলি ড্বলালি লন লীন্জান্‌। 
অভনব্ল্রল-ন্বন্থপলি: 

ঘনিলা তব লনান্‌ লিল্বান্নস্্রবৃস্ব ॥ ই ॥। 


বঅলদি লজংঘুজ 

অন্স গ্িঅলঘস্বাললাভ্লহহ্স | 
ঘল-নক্মন্ দন্রন্ল 

নঙ্মান্ত লীহৃষিল্ত অ্েবল্‌ স্বমান্‌ ॥ ৪ | 


টুভ্দ শু ভ্নম্বাভ্ £ 


শী 


গণেশশ্তোত্র | 


বেদমন্ত্রঁশিরে যথা মঙ্গল প্রণব 

সকল দেবের মাঝে আগে পুজা তব; 
অমল উজল বপু জ্ঞান-অবতার 

নমি দেব গণপতি চরণে তোমার ॥ ১ ॥ 


তোমরা উভয়ে মহা প্রদীপ শোভন, 
তুমি হদীকাশে, অই গগনে তপন ; 

তপন প্রকাশে স্থল জগতের রূপ, 
তবালোকে নরকুল হেরে স্ক্ম রুপ | ১৯ ॥। 


গ্রভগণ-পরিবৃত গ্রহভ-অধিপত্তি 
অশ্বরে মিহির, তুমি থাকিয়া অন্তরে 
দ্রয়ে মিলি জগতের হর তম-স্ততি, 
পৃত, আলোকিত বিশ্ব, ভ্ুই পুণ্য করে ॥ ৩॥ 


অমৃত, অক্ষর' যিনি, ধার শিবময় 
অলভঘ্য শাসনে ধর তেজোময় কায়, 

নিদ্রিতে জাগায়ে কর করমে প্রেরণ, 
সমব্রতী সমধর্মমী তোমরা দুজন | ৪ ॥ 


বাক্াজন্লালল্‌ । 
নন নী ৯২ পর ৬ 
হলক্ছী নিভিতলা লঙ্বলী লন্ভান্লল্‌ । 
ব্সিনি লিঙ্কস লিজ 
মহা, দব্জা নিওজলী ঘ্রিলাক্নল্‌ ॥ ১ ॥ সুবল 


ঝ্বন্ুতিল-্বক্িনাহ ললীলব্তব্জল্‌ । 
জীব্লুলদতন্বান্রন 

আালিজ ম্মলন্ধি ভর অন্মন্থিলালল্‌ ॥ ই ॥ 
ন্বিহসজুজন্বিজ্যান্ন: 

বীব্সীওঘনা নুত্রনবভ্মীল: | 
হ্যক্ন্মীবীভাৰ 

বালি ল্্ জন্বঘিঘহ্য লন্থিলালল্‌ ॥ ৩ ॥ 


ব্রিব্মলহ্ন্দলগ্আাল 

লীলপক্ষ্ছঘলম্হ্ালিহাী আা। 

ছীললন্মঘনী লক্ব্লু 
লিজন্-ই্লন্বলা হজ্রবাক্য্যা ॥ 2 ॥ 


বিমা ছব্স্তব্যান্ত- 
শ্রজন্যাব্বানূজলন্গজান্জুলল্‌ । 

লীললমি লিজহব্বহ্ক্ৰ 
লব্বুজ্ লব অব্ন্থিলালল্‌ ॥ এ ॥ সুবল 


পুজা] ও সমাজ । 


দেবের দেবতা যিনি মহতের মহান্‌ 
তাহারে জানিতে চাই প্রসাদে ভোমার, 

পরাগতি স্থিতি যিনি বিশ্বের নিদান, 
সেই প্রভূ পরমেশে করি নমস্কার ॥ ৫ 1 


স্থনীল নির্মল নৈশ অনন্ত আকাশ, 
অনস্ত তারকারাশি, শীতল চক্দ্রমা, 

জবমৃত-পটল কিম্বা করে পরকাশ 
দিগন্ত ছাইয়া ধার অনস্ত মহিমা ॥ ৬ ৪ 

প্রশান্ত অথবা তুঙ্গ তরঙ্গ-ভীবণ, 
চিরমুক্ত মহাঁকায় ভৈরব-গঙ্জন, 

গায় সিন্ধু নিরবধি অনন্ত উদার 
গভীর উদাত্ত রাগে মহিমা ধাহার ॥ ৭) 


মরকত মণি হেন মনোহর শ্তাম, 
পরিণত পীতবর্ণ শস্তে অভিরান, 

স্থানে স্থানে ক্ষেত্র কত, কোথাও বা মরু 
নিদারুণ, জলশূন্য, শন্ত লতা তরু ॥ ৮ ॥ 


কোথাও বা কত সিংহ-শৃগাল-শাদ্দ,ল- 
উলুক-ভল্লুক-বৃক-ব্যাল-সমাকুল | 

বনরাক্তি, নিজরসে সুন্দর-ভীষণ, 
ধাহার মহিমা সদা করে বিঘোষণ ॥ ৯1 


বাহ্াজক্নালল্‌ | 


মনন হলস্মুসতিন্তা: 

সলিঅর্ল লীভূলিন্ললা লক্কান্লা: । 
আিল ছু কন্ভাললা 

স্ান্ন্নি লন অন্য লভ্ঘিকালল্‌ ॥ ৫০ 
জাক্তলাহাজাহ 

বজব্রলম্মলিন্হব্জা-ল্রভিনালল্‌ । 


বালি নব লন অন্ত লন্বিলালল্‌ ॥ ৫২ 
বন হালতিন্ভালজিস্প 

লনিহ্ব্াদততশবন্মকবাহ্লস্বালল্‌ । 
ক্মনিল্ঞমনিজ্সতীভুৰ 

বেলি দল্তু অন্য লন্গিলালল্‌ ॥ ₹হ 


কুছ লিজ্জ্ঞালীলি লজ মঅন্নল্‌ ॥ ₹৪ 


পুজা ও সমাজ । 


দীঘল 'প্রলন্ব জালে জটাশ্মশ্রামর 
প্রবীণ, নিন্মিত-নীড়-বিহগ-আ শ্রয়, 

বনে বনে বনম্পাতি বেন তপোধন 
চির-ব্রত-ধারী, যার ধেয়ানে মগন ॥ ১০ ॥ 


শৈলরাজি শিলাবুষ্টি অশনি-সম্পাত, 
অজস্র তুষার, শীত, রৌদ্র, ঝঞ্ধাবাত, 

সহে সুখে, প্রকৃতির প্রচণ্ড পীড়নে 
অচল অটল স্থির, ধাহার শাসনে ॥ ১১ 


এ পৃথিবী স্থবিপুল স্ুতিকা-আলয়, 
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ মহোতসবনয়, 

নব নবজাত-শিশু-ম্মিত-সমুজ্জবল, 
'গাহিছে সতত ধার মহিমা-মঙ্গল ॥ ১২ 


এ বটে আবার মহ! ভীষণ শ্মশান, 
অবিরল জ্বালাময় জিহবা লেলিহান, 
ক্ষুধিত অতৃপু দঞ্চ উদর বিকট, 
-ব্টিছে সতত ধার মহিমা প্রকট ॥ ১৩ 


তোমার আমার পিতা, পিতা জগতের, 
-পর-সত্য পরমেশ পুজ্য সকলের; 

তারে নিরখিতে চাই তোমার কৃপায়, 
শরণ লইন্ু আমি তাই তব পায় ॥ ১৪ 


বান্জাহ্লীলল্‌ । 


লিদ্লমালনি লবান্তী 
লীষ্ালিক্ুুলী5 স্বলবীও ন্বলা: | 
লাক লনাংলজ 
ক্বন্ন ্তরন্লিহদি ললানন্হকনল্‌ ॥ এ. 


হজ্ব ভ্রিগ্রজ্হন্থ লী দল: । 
লন নত স্বব্ন্মিহবযবনী 
লক্কাদযাহী লন ল বকা: ॥ £হ 


কাজ গলিস্কল্ম ললীওন্ত 

নীল পীলিল বি | 

লন লবন ' ব্বুহৃন্তিষ্যী 
হৃ্তিব্থগনি লাঞ্নুল্‌ হক্কানী ॥ ৩. 


ঝুলি বাহাজহ্বীলল্‌ । 


পুজা ও সঙ্গাজ। 


অচেতন হ'তে আমি হই অচেতন, 
মোহমদে চির-অন্ধ, যদিও চেতন, 

না ভেরিনু না ভজিন্গু এ ভব-ভবনে 
সেই চিদানন্দ রূপ ক এ জীবনে ॥ ১৫ 


দেখাও দেখাও দেব ! মুরতি তাহার, 
বিশ্ব-বরণীয় যিনি বিশ্বমুলাধার ; 

তব পুণ্য-কিরণের কলামাত্র, হায়! 
মহাযাত্রাকালে যেন হয় তে সভায় ॥ ১৬ 


মহাঘোর অন্ধ তমঃ চকিতে নাশিয়া 
উঠুক পরমজ্োোতি হৃদয় ভাতিয়া, 

হও দেব। সুদক্ষিণ, শঙ্গর-তনয় ! 
দেহান্তে দক্ষিণ-গাত নাহি যেন হয় ॥ ১৭ 


ইতি গণেশস্তোত্র | 


£/ 


চারি ২ 


জান্লিজঅব্বীলল্‌ । 


জান্নিজনক্তরীলল্‌ । 
্লালিললাললবাক্াস্ঘান্মজন্‌ । 
বক্কাজ্জিলাল্সলীদিত স্থল 
দব্যলালি নালললানজ লাল ॥ € 


পুজা ও সমাজ । ১১ 


কাত্তিকেয়স্তোত্র | 


বিপুলবিভব ম্মরহর শিব, 
তুমি তন্ুজ তাহার, 
জ্ঞানী গজানন দেব গণপতি, 
ভ্রাতা অনুজ তোমার; 
শকতিরূপিণী গিরিরাজন্ুত।, 
তার প্রিরস্থত তুমি, 
পাতকীপাবন চরণে তোমার 
নমি গো পাবকি ! আমি ॥ ১ 


স্থরসেনাপতি তুমি মহাশূর, 
রণশিরে অগ্রসর, 

সহত্রকিরণ- কিরণ-ভাম্ুর 
করে দিব্য ধনুশর । 

জিনিল। দানব মল্ল হুরজয়, 
যত দেবের মঙ্গলে, 

ধন্য! ত্রিদিবের মহাশল্য তুমি 
উপাড়িল ভূজনলে ॥ ২ 


অন্তরে তোমার অমিত অব্যর 
রাণীভূত বীধ্যসার, 


অনন্ত তোমার লীলা শোর্্যময় 
দয়িত! দেবসেনার ; 
উছলে উথলে ললিত লাবণ্য 


বীর-অঙ্গে চিরতরে, 
'চিরতরে চারু অপাংশু অক্লান 
শোভে জয়মাল্য শিরে ॥৩. 


২ 


স্বীন্হহ্যক্ন্ব: ম্যল্রি্ল্তিক্ল্ি 
ন্বীঘলিল্বাভ্িলজান্লাল্‌ । 
ঝ্বন্বি লন দ্ঘলি লক 

আান্ব লবানল্‌ সহাঅব্বক্তন্্বল্‌ ॥ &. 


ননক্ক বিন্বব্নু আনল শব 

মাধ্যুহিলি ব্্ব্ুলবাতহালল্‌ । 
লা আাহীন্তিান্তিঘল" 
শা লনা অল শ্রিনভন্নল্‌ ॥ হু 


পূজা! ও সমাজ । 


অনগ্গে জিনিয়া . লভিলা কুমার ! 
চির-নবীন যৌবন, 

উদার-হ্ুন্দর রূপে গুণে তৰ 
মোহিত তিন ভূবন, 

জীবন ব্যাপিয়া ভ্রিভুবন-হিত 

ত মহান্‌ উদার, 

মহাসনু তৃঘি, চরণে তোমার 

দেব। করি নমস্কার ॥ ৪. 


শোন স্ুরবর ! স্ুুষমা-রসিক ! 
করি 'এ মিনতি পায়, 

প্রিয় সহচর তব শিখিবর, 
পাঠাও তাহারে ধরায়; 

ইন্ত্রধন্ধ হেন সে শিখি-কলাপ 
রঞ্জিত নানা বরণে, 

উজলিত চাঁর কাস্তি তার, তারে 
পাঠাও ভবভবনে ॥ ৫ 


ক্গণেকের তরে থা'ক ধরাপরে 
প্রিয় বাহনপ্রবর, 

হইবে কুঞ্চিত দংশনে বিরত 
খলরূপী বিষধর? 

পরীক্ষিতস্থত- অত্রিসত্রে কত 
ভূজঙ্গ হইলা হত, 

খল-ভুজঙ্গের বিষদস্ত হায়! 
রৈল অটুট অক্ষত ॥ ৬ 


১৯৩ 


মিলহ ন্ব স্কিল ' হিলন্্ন্বল্‌ । 
জ্জলন্‌ শ্রল জন্ম জব্ব্ধীন 
অঙহাঞজীঅন যাদব ॥ 2 


স্বিনা জহালাললন্মজ্মালী: 
সাজি আান্্ লা লন আল: । 
দিলবী অবলা অগা স্্ মল: 
লনলা পব্ঘলী লব ভ্রন্লল: ॥ ৫. 


ভুলি জান্লিজঅহ্জীলল্‌ । 


আপি 


পূজা ও সমাজ । 


দানবের পতি পাপিষ্ঠ তারক, 
যার নিঠুর পীডনে 

ব্যথিত কাতর ত্রিদিব ত্রিদশ, 
তাহারে বধিলা রণে; 

তেমতি সংহার কর হরস্ুনু 
কামরূপী মহান্তুরে 

ক্রুরকন্ম্মা সেই করি অধিকার 
বিরাজে এ হৃদিপুরে ॥ ৭ 

ঘুচাও দীনতা। এ হৃদে আমার 
এই প্রার্থনা কেবল 

পুণ্যনীল তুমি মহাশক্তিশালী 
দেও হে চরিত্র-বল; 

চরিত্রের বলে পালিব ধরম, 
সাধিব করম যত, 

পরার্থে জীবন করিব যাপন, 
সার্থক হইবে ব্রত ॥ ৮ 


জগতের হিত সতত কামনা, 
কামনা নাহিক আন, 


সাধিতে শকতি মাগি তব ঠাই, 


মোরে হওনাক বাম, 
বিশ্বজগতের জনকজননী, 
জনকদননী তব, 
চরিত্রে আমাব যেন তুষ্ট রয়, 
এ হেন বিধান কর ॥ ৯ 


ইতি কাহিকেয়স্তোত | 


১৫ 


হ্‌ছ 


ব্ন্ছ্মীত্নীলল্‌ । 


ব্ুজীহ্লীলজ্‌ । 


লালবছিক ! 
ক্সন্দিক্ত্িনি ল দনান্তবাল- 
অআৰ্ব্ধ কলব্লাঠজলিম্তলাল: | 
ক্মক্িজ্ত্লী ওক চ্হিক্ব্না লবলা 
অন্ত অভ্র জন্ললাজ্লন্তিষ্ছা ॥ £ 


বহজ্ানা ননী স্সঅব্নাব্হ 
ম্ষিহ্ভ্্র লাহলী লমলজব্াল: | 
ক্সদুষ্াজালীওনিলক্থনা 
ভ্জআাুস্লী ল বল আক্ধয ॥ ৯ 


মা লক্ষি! 


পুজা ও সমাজ । 


লন্মমীস্তোত্র ৷ 


নতশিরে, নতমনে, 

তব চরণে, 
অঞ্জলি রচিয়া, ক্ষুদ্র 

কণ্টী বচনে, 
দৈন্য লয়ে, হরিপ্র্রিয়ে 

করি বন্দনা, 
নাই কিছু, করিনা'ক 

কিছু প্রার্থনা ॥ ১ 


শি 


চিরদিন করিয়াছি 
পদে অচ্চনা, 
কোন দিন কর নাই 
মোরে করুণা । 
ভজি নাই মনসাধে 
ভারতী দেবী, 
পালি নাই ধর্ম, হায়! 
তোমারে সেবি, 


মিলিল না স্বস্তি-সখ, 


জীবনে কেবলি দুখ, 
পুরিল না কোন আশা, 
বাসনা যত, 
সকল রকমে আমি 
অভাগা হত ॥ ২ 


-৭ 


কত 


বন্মীহ্বীলল্‌ । 
লমাদে লিস্ঘিহিহ্মল লক্ষ 
জর ভুক্ভা্বলি কহুন্ঘ: আীন্তুল্‌। 
্রতলনিনি লীনাহ্ত 


লল্হদি অঁক্জলনিলি উল ॥ ই 


জ্বী লনহু হনে নল দলান 
ন্বন্তব্দে মল আলি হুক লানল্‌ | 
বক্যতৃলন্তবধ্লানী লনলি বনু: 


দ্ত্রঅলিৎ্ক্ত্ব অ্রল ন্লাজন্নুক্ত্র: ॥ ৪ 


জীক্দিজানতল জিবন লালা: 
ঘিক্কাঘল ব্ব ললুজস্যলাজ্: | 
আান্ৰী$নি বালি দাহ্য" 
লহ্ক্জল্দিল হলে ছ্ধঅব্ত্সন্দূ ॥ এ. 


পুজা ও সমাজ । 


তথ1পি তোমারে কিছু 

কহিবার আছে, 
'€তামা বিনা ক'ব আর 

কাহাঁরই কাছে ? 
শুনিবে দীনের কথা 
আছে হেন জন কোথা? 
উপেখিবে নবজ্ঞানে 

প্রবীণ-দলে, 
নব্যপদলে অনাদর 

স্কত বলে ॥ ৩ 


(কেনা নাহি জানে দেবি! 

তব মভিমা ? 
লঘু, লঘুত্তর, কত 

লভে গরিমা । 
নোনা তবু মিষ্টভাষী 

বক্তা হয় সে, 
কবি নাম ধরে সেই 

অজমুর্খ যে ॥ ও 


বাচালের কণ্ছে পিক- 
স্বরলহরী, 
'নরে যে শৃগাল বটে, 
সেই কেশরী, 
নিন্দনীয় পাপী পায় 
পুজা আদরে, 
প্ুবসত্য এ সকল 
তোমারি বরে ॥ 


&/ 


ক 


চক 


বন্ছলীহলীলল্‌ | 
ক্সত্াল নব্ল নিত্যাহ্লাত 
বীল জ্বল অ্রিলা দব্বাহৃল্‌ | 
বকুণীল লব্লুজ ভবীব্্স" 
কল্তিলাল'ুলা লহ্মাছ্ি বব্ভযল্‌ ॥ ছু. 


অন্যত্র অলজললবঘব্ভা 
হীলাক্হাক্ব্যান্বআা লজ ল্রত্বা; । 


ববলন্ন লা নন জ্ন 


ব্বীজ5ক্সিল্‌ অভ্িলনলবাভ্ন ॥ ৩. 


স্যন: দিলৰ ক্লালৰ ক্লালা 
নিষ্কাঅ দুজন ভীঅললাম: | 
লন্মলাল জুশ লন নু ক্জ্াম্লা 
উলক্জত্বলহজ্ত্রলি জাজাল্‌ ॥ 


পূজা ও সমাজ । 


অশন, বসন, বিদ্যা 

বিছ্যাভবনে, 
কে পারে লভিতে তব 

কূপ বিহনে ? 
বিষয়-সুখের মুল, 
বন্কৃতার অনুকূল, 
শ্বরধ্য, বিভব, সব 

তোমারি করে, 
ভোগস্বার্থে গৃহী এৰে 

তোমারে বরে ॥ 5 


ধাদ্ধি-তরে খদ্দিমান্‌ 

ধন-কনকে, 
দান, যুবা কিবা বুদ্ধ, 

এ মর্ত্যলোকে, 
সতত তোমারে দেবি! 

সেবে সকলে, 
ধনে মন্ত, গরবিত, 

ধনেরই বলে ॥ ৭ 


উদ্দাম-যৌবন-বশে, 
মজিয়া৷ বিষর-রসে, 
সহোদরে সহোদর 

পুক্র পিতারে, 
নাহি পুজে পূজনীয় 

ন্নেহ-আধারে; 
'মনে ভাবি বুঝি তব 

জীবন্ত ছায়া, 
হেমফুলে অর্থ্য রচি 

 অর্চয়ে জায়! ॥ ৮ 


২১ 


২২ 


বছলীব্লীলল্্‌ । 
বীাবক্তন লন লামাঘুক্ম 
স্বণন্লানজ্তব্লন্মাজ্্লত্তুজ্ন: | 
ন্াস্রলি লী লাঘলনভুৰ্ল' 
ব্লিক্নজ্জীল ললঘ্রললনত্মল ॥ ৩. 


অস্তববলব্যিলব্িলভঞ্মনলাবা; 1 
শতৃত্ত অনা জিদ্মান্নি লল্ত 
লিজ্ি লিজ্যি নিত্যুহ্ীতীত্লকীন্ত্ ॥ ৫ 


পুজা ও সমান্গ 1 


হায় 1! মর্ভ্যবাসী তব 

মারা-বিমুগ্ধ 
চপলা হেন চঞ্চল- 

কাঞ্চন- লব্ধ, 
্রমময় মাধবের, 
কিম্বা রমা! উমেশের 
অনন্ত পদ-রত্র 

শাতল-কান্ত, 
করে নাক আকিঞ্চন 


চিত-বিভ্রান্থ ।' ৯ 


রীঁজে ধরামাঝে কত 

কত নগরী, 
নগরে নগরে কত, 
সৌধমাল1 শত শত, 
মিত রতনে, শৌভে 

শূন্য বিদাশরি ; 
বাজে ধরামাবে কত 

কত নগরী । 
শোভে কত নাট্যশালা।, 
বিদ্যুতের দ্রীপমালা, 
উজলিয়। দশ দিশি 
| প্রতি রজনী, 
প্রতিনিশি বারাকন1- 


সঙ্গীতধবনন ! ॥ ১৭ 


২৪ 


ব্বহছলীন্নীলল্‌ । 
বললান্কনব্তলীহি 
অন্তর বব 
অলজলব্ঘবাজন্্দাতন্ত 
| 
ট্াৰা হীলতৃন্ধমালিভান্‌ 


বন্মম্বাহাল্‌ সৃত্লল 
বাল খুলল লীবাল্‌ ॥ ৫৫ সুব্লল্‌ 
। 


পুজা ও সমাজ । 


কত গাড়ী, হয়, হাতী, 

কত জনতা, 
কত পণা মনোহা!রী, 
সজ্জিত সারি সারি, 
কত বা বিপণি, ক্রেতা, 

কত ন্যস্তথতা, 
কত বা এবধ্য, ধন, 

কত মন্ততা ! 
হেন পুরে পুরবাসা 

তব প্রসাদে, 
ভুঞ্জে কত সুখ সদা 

মনের সাধে, 
দীন জন যাহা নাভি 

কক আম্বাদে 


উদ্ধে, অতি উদ্ধে গত, 
মধ্যান্ু-ভানুর দত, 
এশ্বধ্যের ঝলনল 

কিরণ-ছটা, 
বিচিত্র, অরাল-গতি 

বিলাস-ঘটা, 
এ ছুটী নয়ন, হায়] 
তাকাতে না পারে তায়, 
অমনি ফিরিয়া আসে 

চায় যখনি, 
কাতর, তিমির রোগে 


পি 


ঝলসে মণি ! ॥ ১২ 


২৫ 


চি 


বলি নিজ্নৰ নিুক্নলম্বলল্‌ ॥ €ই 


স্ন্লুজ্বহ্্রন্লন্িলজ্জযুহ ৰ্লি 

কিক্ষি হিচ্ছি লিক্ষি লাহ্জ্িিল ল্ল ললন্বি। 
লীব্বলিষ্্মনী হ্াত্ব্ক্বী 

ররর বানী ॥ ₹৪ 


পুজা ও সমাজ । ২৭ 


ভ্রমর-চুম্বিত- 
কমল-মগ্ডিত 
সরসে, যখন 
এ দগ্ধ নয়ন, 
উদ্ধী ভাতে শীচে 
ফিরিয়া চায়, 


কমল-আসনে, 
কমল-চরণে, 
তব দেবি! রমা । 
শীতল সুষমা 
নিরখি নিরখি 
অমনি জুড়াঁর 1; ১৩ 


নীল-নিম্মলে 
নভোমগুলে 
অনস্ত তারা, পদাঙ্ক তব 
রাজে, রাজে যামিনী; 
নীল-নির্্মলে 
সরলী-জলে 
শশাঙ্ক-কর-পরশে হাসে 
কুমুদিনী হলাদিনী | 
নাহি উপমা, 
হেন স্ষমা, 
মম চিত্ত-হারিণী, 
অয়ি লক্ষি জননি ! ॥ ১৪ 


ইহ 


ব্বছলীহ্লী 
যা [লল্‌ । 
বু 
1৭571 
১৫] 
স্ব ন্ব 
নক্নজলাব্ত জ্ত্লতলান্ন 


সি € 
ধু 
্‌ 


অিব্ত লবা 
স্লনিলা জী 
" ন্‌ 
লঙ্বীজলন্ন: দুলহ্ষ্ত 
জনামা ্ 
| 
উন 
বন্ব বর ব্বন্সা 


আ সীতা 
হা ললী 
$ক্লে লক্ধনা 
॥ €£ 


পুজ1 ও সমাজ । 


বনে বন-হ্ুন্দরী, 
প্রণয়িনীবল্লরী- 
নব-নধর-পল্লব- 

অধর শোভা, 
স্থন্দর ফুল-ভূষণ 

মানস-লোভা, 
নিরখি, নিরখি 

প্রণয়ী শাখী, 
তিরপিত, প্রীত, 


কার না আখি? ॥ ১৫ 


ধর্মে রত, জ্ঞানবান্‌, 
পুত-চরিত্র, মহান, 
হেন সাধু-গুহস্থের 
পৃজা-মন্দিরে, 
হেন গৃহী-সন্নাসীর 
পুণ্য শরীরে, 
সতীনারী মুখে, আর 
মুখে অরুণ-উষার, 
কান্তি রূপে রাজ তুমি 
কান্তি-রূপিণি । 
ভক্তিভরে ও চরণে 
নমি জননি । 


|| ১৩ 


বহমীহ্নীলল্‌ । 
সলালজন্সজামলালালা 
জবালীক্ক দ্র'তীলিন্মসালাল্‌ । 
অন্বাঞ্যুহুজনিী লিহ্যজানা 


ললঘি স্থি লন্নৃৰজ্: অন্তা্: ॥ ₹৩ 


লনআন ললাম্রলাঘ্ অন্ত 
সব্যলস্বাকলহ্ব্যাহনেল্ই। 
হুম্তলিজ্ভালি ভি ল দব্বল' 


ব্নআা অল লব ললব্বি লিলব্যব্‌ ॥ &হ 


বুলি হ্লীহ্তীলল্‌। 


পুজা ও সমাজ । ৩: 


এ জগতে নরনারী 
' সহস্র শত, 

হয়েছে, হতেছে, আর 

হইবে বত, 
তাদের কল্যাণে, কিবা 

উন্নতি-তরে, 
পতি তব মহা ব্রতী, 
তুমি হরিপ্রিয়া সতী 
একেলা সহায় হও 

গঙগল-কার ॥ ১৭ 


অনাথের নাথ ঘিনি 

ত্রিলোক-স্বামী, 
চারু-পাদ-পদ্মে নত 

বন্দি মা! আমি, 
বাঞ্ণ, সেই দেবদেৰ 

রাজে হৃদয়ে, 
রাজে তর সনে যেন 

প্রসন হারে ॥ ১৮ 


্ 


ইতি লঙ্মীস্তোত্র ৷ 


মাহলীহ্বীনল্‌ । 


মাহনীক্বীলম্‌। 


ল্লহী লাহলি সললি ! 


জনিক্ধুক্ন্াহিথ্ি ! 


স্তন ঘুবী লবীন লবনক্মঘাহিত্ি ! 
মুন ঘুরি অনীক জলমনীমী্কিলি! 


স্ব্লনহালনল্ীন্ুহী- 
জানঘুনদ্বল্দিনা মলনি জঙালী 
সনম অতি জরনি-জসললী । 


নিলা লম্র জন্ব্ঘা লুল 
কা সন্ন জিনা স্কুভীলাওতাহব্যা. 
সু শুপাচি' ন্বাহ্ি জললি ; 


নহুন লব ন্ু্ন্বিলনন্নী 

লবহাধলান স্মললামন্ন্লী 
্্ন্জালল জন্বলাহিলী, 
বজ্রীতলী, স্্াহিলী। 


লিলীহ ইনি জলন্ত, 
জিিন্মলিম্মাটলন্হীহ্ত্তর 
লমনীর্নি ভি বান্যালি জললি 


পুজা ও সমাজ । 


ভারতীস্তোত্র । 


নমি ভারতি জননি,। 
কবিকুপ্রচারিণি 


যুগে ঘুগে নবীনা নববেশধারিন্বী” * 

যুগে যুগে বাণাকরে মানসমোহিনী, “..। 
ন্রাননকোৌমুদী- 

আলোকিত কগী 
পুলকি-, যুগে যুগে ত্বং হি কনি:জননী । 
বিনা তব করুণ 
কবিতা শ্রী মলিনা, 
চাহ কপানয়নে, জননি 


চা 
স্‌ 


পথ 


রিচি 

বাজাও বীণা মধুরে, 

নবরাগে, উদারে, 
কুঙ্জকাননে কলনাদিনী, 


উর দেবি! হৃদয়ে, 
প্রেমশশি-উদয়ে 
জয়গীতি গাহিব, জননি ! 


লাহলীহ্নীজেল্‌। 
লিন্দালিঘ্বত্রলনক্হ 


আাৰ্হ্‌ আহহ সব্ঘলী$লিভ্রন্ই 
লক্মজন্লা-জ্বাক্ব্স-ক্হতিক্হি £: 
জন জন লক্ন্নরাহিলি' 


পিপি 


সালা । 
্বন্বহিনন্' ঘলীলিঘুহ 
জ্াজ্মলিজ জ্বান্নলীহজাক্ব্যৰ্ান্ আল্‌, 
জন্তব অললল্াহি- লিক্্ন্ব্রলন্বাৰি- 
ন্বান্ববন্ভালজহ্মন ব্বভীীনল 
জ্ক লল জীর্ঘিল জললি ! 
সন্বীহু স্বুশীন জললি ! 


জ্জক লল জীন্বিল : দব্থ্লিন-জন্বিল 
নহীহিত দন্বন্্ঞাঘানিলক্ব্ঘলিহ্লল্্‌ ; 
ভিজ্গি ভিসি মান্িল নিন্িনক্ুললন্ভিল 
কনীন হুর জলজ্ব্ত আবাহ্বতুল 
ঞনআান্তললহ্জলিৰলি 
স্্ুক স্ব জীলিল লাহলি ! . 


সনি লাহলীহ্লীলল্‌। 


পা ০ পালাল 


পুজা ও সমাজ । 


ত্রিভূবন-বন্দিতা, 
তুমি চির নন্দিত! 
নমি পদে বরদে জননি! 
জয় জন়্ ব্রহ্দকলা-রুপা-রূপিণি। 


ইউ 


এপাাখান্না । 
পুণ্যদেব চরিত-স্থনীতিভর!, 
শাস্তবীরকরুণরসেরই ঝরা, 
স্রকাব্য হেন, এ দীন জীবন 
কর গো জননি অয্নি বীণাপাণি ! 

নিশ্মলঘনবারি চাতক চাহে, 
উদ্ধনভবিহারী আনন্দে গাছে, 

" এ শুক্ক জীন্ন, সঙ্গীতময় 

কর গে তেমতি ভারতি জননি ! 


পর-তরে জীবিত, প্রাস্কনিতফলিত, 
রাজে তরুরাজি, রাজে কারুণা, 
ফল ছায়। বিতরে; তেমতি তব বৰে 
হয় যেন এ জীবন জীব-শরণ্য ; 
দিশি দিশি ছুটিরা ধরা-হিত সাধিয়া, 
সাগরে মিশিয়! তটিনী ধন্তা, 
অভয়পদে অমৃত হদে 
কর জীবনের গতি-রতি পুণ্য, 
গুচায়ে দৈন্ত । 
ইডি তারভীস্কোজ । 


৩৫ 


বহু. 


ঝুদ্র তু আহহি লী ক্জলন্লজ্জু 
নিজান্ব লিনা ন ন্বহব্যস্মজল্‌ ॥ ৫ 
বাজহাজচ্ৰৰি ত্বি ব্াজীননতু 

ভা" অভি লন, বুক বাজনহুক্‌ । 
বু জল জলব্জালন্হ-ক্ুদ্নি: 

ৰাজন অি সহি লন ল্লাক্বরুন্লি: ॥ 
স্কুনাগ্লী হন্লি নষ্ভলে মা লী 
আাক্ী অলি লদলি শ্বা লদল: | 


ব্বজ্মলিত্ত জজ্মীব্যি দনদ্নলাল 


ক্বন্নুহ্ লম লনালিল্ঞালল্‌ ॥ ই 
জান দ্বল: দ্বীন লিক্স 
বত্জললিন্ ললব্বি অন্তর লিন্সল্‌। 
লাশক্লিজ' অর ভ্তভিঅবস্ব্র 

জাল হুজ্ঘ ল্বালিনাক্রি ললব্মল্‌ ॥ ৪ 


পূজা ও সমাজ । 


জগদন্যাক্তোত । 


নমি পদে জননি | বিশবজননি ! 
তুর্ণি কপান্ধপিণী বিশ্বব্যাপিনী । 


নভঃ, নদী-ক্তল এবে প্রসন-বিমল, 
বিকচ কমলে আমোদিত ধরাতল ; 
দেও দেবি দয়াময়ি! চরণযুগল, 
ফুটুক শরতে মম জদয়-কুটাাল ॥ ১ 


তুচ্ছ রাজপদ, যদি পাই দরশন 
রাজ-রাজেশ্বরি । তব রাজীবচরণ 
বভিবে আনন্দধার। ন। জানি কেমন ! 
জাগে যদি হৃদে, তব মুরতি মোহন ॥ ২ 


দহে ভতাশন কিবা বছে সমীরণ, 
বরষে বারিদ, রবি বিতরে কিরণ; 
আধষ্ঠান কর তুমি সবার ভিতর, 

যে বার কাষেতে তাই রত নিরস্তর ॥ ৩ 


নিত্য আসে বায় ভবে অনিত্য সকল, 
নিত্য, সনাতন তুমি, তুমিই কেবল; 
বুঝি না স্2জন-তত্ত প্রলয়-রহস্ত, 

জানি পুজ্যতম! তুমি আমার নমন্ত ॥ ৪ 


জনহ্কন্রা্নীলন্দ্‌। 
ল তীবা আান। লন্ব বহু হু 
জীন্-নবাজলীল নহামীহ্ল্‌। 
বা নুহ জললাঁ ল দন্জরনি-দ্্ম 
হযালমি । বমি ন্ুতী লাজ কৃনল্‌॥ 


লজান লনমিনবীনবলীলীলি 

হম তুলি! হী লন অভি লজি: 
বক্ছন লক্ঘনলিলি না ন ব্লক 
নিন্থাহ্ব্+ মিচ্ীন জি যুজ্কনল্'॥ হই 


লন জাল বঘন্স লল হুনি' লহ্ষন্ন' 

জান লহ্ৰ' লালান্বি লল লল্‌। 

ল জাল নু লন্বামি লন 

জাল ল ব্বন্ত লিব্বি-নিচ্ব-বুল্‌ ॥ ৩ 


মানব অহলীম্রহি লবাননি ভবা$ 

অনধস্ অম্ল যহি ই বন । 

নিজ্ুুসঘ ঈব্মচব্বি-লহ-্ুত্য 

বিহ্্বয জিত লিস্ক তব ইনি! অ্বহ্ঘল্‌ ॥ জ 


পুজা ও সমাজ | 


নাহি জানি যোগ, যাগ, নাহি জানি বেদ, 
জীবে শিবে কিন্বা কভু জানি না অকেদ, 
কে প্রকৃতি কে পুরুষ কিছুই না জানি, 
মুর্খ আমি, জানি শুধু তুমিই জননী, 
দয়ামস্ি অয়ি দেবি! করি এ মিনতি 
ক'রন! ক'রনা রাগ অবোধের প্রতি ॥ 4 


কে তোমার নাতা পিতা যদিও ন। জানি, 
কি ভয় আনার তাহে হে বিশ্বজননি ! 
সরূপ স্বরূপ তব কিম্বা বূপহীন, 
এ বিচার তনয়ের নহে সমীচীন; 
তোমার চরণে যদ্দি 
ভক্তি পাকে নিরৰ্ধি, 
ভয় কি আদার তবে বল ভবরাণা! 
তোমার স্বপতন্্ বদিও না জানি ॥ ৬ 


তোমার স্বরূপ তত্ব জানি নাক আমি, 
জানি এইমাত্র সার মা আমার তুমি; 
জানি না তোমার মুল, নাহি জানি কুল, 
জানি--তুমি এ নিখিল ব্রহ্গাণ্ডের মূল ॥ ৭ 


এস দেবি ভগবতি অয়ি বিশ্বরমে ! 
স্বরগেই থাক যদি এস তবে নেমে) 
বিশ্বমানবের বুকে দেও প্তরেম-হার, 
কর মা স্বরগ স্যষ্থি এ ভবে তোমার 1: ৮ 


৩০৮ 


অজহ্বআহ্বীলল্‌। 
লন্ি মান্ ক্র ভনক্লা-লহব 
অনধ্িগন্ল:জবব্থরক্ীজ্বহযান্র্ল্‌। 
নন্তৃব্ব ল অর্ধ ল স্ব যা ভরিদ্ন 
স্বাহহজবলিন্র আাদ্বিংলভত্তিক্মাল্‌ ॥ ৫ 
যান জালাব্বুহত্ঘন জি 
লব্র অহ-ন্িঘা-নহ-ততিদ্মন্রন্িল্‌। 
আদ্থ লাল মান্সাহি-নিজ্জাৰ 
মান্থ ভাজ ভ্িবন্থ্জিনাহল্‌ ॥ £০ 
ল ন্ব হ্ব্ঘিন-বিন্িন-মহাক্স-লানল্‌ ॥ 
ন যান্ স্বান্তবন্রাক্ছিললাজ 
যান অললি ননান্বনলমলত্বন্‌ ॥ ££ 


কলি অবাহ্বআাব্বীনন্‌। 


পাত 


পুত ওমসমাজ । 


চাই না"ক ব্ূপ, তাহে কিবা প্রয়োজন, 
এষ্ট হাসে আর লাই'বিউুলী যেমন) 
দেও মা শকতি হেন দেও বল ননে,, 
রণে জরী হই যেন ইন্ত্রিয়ের সনে । 
চাই না'ক কুল মান, চাই না! বিভব, 
চাই না লভিত্তে কিন্ব! পদের গৌরব, 
চাঁই দেবি দয়ামরি! চিন্ত নিরমল, 
স্বচ্ছ অনাবিল বথা শরতের জল ॥ ৯ 


চাই নাক মনোবুভ্তি হিংসাপরায়ণ, 
চাই শক্তি কামাশ্টরে করিতে দলন; 
বর মাগি তব ঠীই- 
হেন অন বেন পাই, 
চির-তরে ক্ষুধা তষা করে পলায়ন, 
চাই না মা! তবে আর পার্থিব ওদন ॥ ১০ 
চাই মা শিশুর শুদ্ধ সরল স্বভাব, 
চাই নাক কুটিলের আত্ব-পর-ভাব ; 
চাই ন! অমরা', যার সুষমা অতুল, 
পাই য্দি মা তোমার স্থধামাথা কোল ॥ ১১ 


ইতি জগদম্বাস্তোত্র | 


১ঠ ৮" 


ই. .. 'হিত্ক্লীজল্‌ । 
ম্িন্বন্বীলমল্‌ । 


্মাঁ নহ্লাজল ললঙ: 
ক্াঁ জিম্বাত জান্নাত লল: । 


ঘিন্বহঘি ঘিলা লাজ লালা 
হক্ৰ্ন্বি ব্বীষ্ব ক্ালভালা । 
লি্ুকনি লিলীনান্রস্ব হালা 
লহনলিঘলিহ্ত নিক্ক্নালা ॥ £ 
ক্সব্যহ্তি লক্ভীআছ্ছন লক 
হ্বনবলন্বি ত্র কালী ম্মজীহ্লজ: । 
ক্মআবলনবক্ব্যালী লিজ্বহৃত্বী 
নিল্তবৰ্ক্ি ক্বা লিগ্্ নিুক্ত: ॥ ২ 


ক্মঅলহ্ব্বি জ্মাহী ল ভিব্তীক্গ 
লিনললি অকা$ ভু:ব্জ্দীন্ধ | 
নিজ লন সন্ত" আকিব: 
বুলি ব্ুুলাহালক্কন; ॥ ₹ 
সল্লিহিনি আা ব্আলীল লাজাঞ 
লন বান: সন্মিছ্ছনলীআা.। 

বলবি হ্তত্ সফি: জিলাৰ 
ক্লক স্ব তে নাব্বি লিন্ল্‌ ॥ ৪ 


»প পীশাশিশিশিশীতা ৮ শশা 


বলা ভব ভন আলি: 


পূজা ও সমাজ । * ৪৩ 


শিবস্তোস্্র। 


হে ব্রহ্মন! তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই পিতার পিতা, মাতার 
মাতা । তুমিই জ্ঞানদাতা গুরু, গুরুর পরমণ্ডরু। তুমি প্রভু, প্রভূরও 
প্রভু তুমিই । তুমিই বিধাতার বিধাতা) তুমিই রাজাধিরাজ চক্রবর্তী, 
সার্ধভৌম সম্রাটের সম্রাট; তুমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় পালয়িতা ॥ ১ 


তুমি সুঙ্ষম হইতেও অতি হ্ুগ্ম, মহান্‌ 5ইতেও মহান্। তুমি এক, 
অদ্ধিতীয়; এক হইয়াও আবার অনেক; অবাক্তাবস্থায় এক, ব্যক্তাবন্থায় 
অনেক । হে ব্রক্গন্! যদিও তোমার শরীর নাই, তথাপি তুমি শরীরী, 
এই বিশ্ব ব্রহ্ধাগুই তোমার শরীর । ভুমি এই বিশ্বে অনস্তকাল বিচরণ 
করিতেছ অথচ বিশ্বের স্তার তোমার কিছুমাত্র পরিণাম বা বিকার 
নাই ॥ ২ 

হে ভগবন্! যখন পৃথিবীর লোকসকল শোকে রথে নিপতিত হয়, 
তখনই তুমি অবসর বুঝিয়া ধরাতে অবতীর্ণ হইয়া থাক। তুমি শক্তি- 
রূপে, লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া লোকের শোক, তাপ, ছঃখভার হরণ 
করিয়া থাক ॥ ৩ 

সাথ্যকার যাহাকে প্রকৃতি বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন অথবা বেদাস্ত- | 
দর্শনে যাহ মায়া বলিয়। অভিহিত ভইয়াছে তাহা! তোমারই শক্তি। 
হে ভগবন্! তোমার সেই শক্তি অপরিমেয়, ষনুয্যবুদ্ধির অগম্য । 
প্রতিই হউক আর নায়াই হউক, তাহা তোমার সেই শক্তির নামান্তর 
মাত্র, অন্ত কিছু নহে। শক্তি তোমারই, আবার তুমিই শক্তি, তুমিই 
শত্তিষান্। তুমি সেই শক্তিসহযোগে প্রতিনিয়ত এই পরিদৃশ্তমান 
জগতের স্থষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাক ॥ ৪ 


বত 


*মৈলহ্জীলল্‌ । 
ক্ধল্তিহমি নিলা সত্ব লজাহ্ 
বাব বি ভান্ন্ত্ল্‌। 
জহালি বন্তিন সনুস্ব সন্ধি 


ছমললি ভি বব অ হ্তন্বান্‌ আলীওক্বি ॥ এ. 


ললিভুলক্লন্রমত্্ লহ 
কলমি লহুনি ন্্রন্ী$লিনাহ্ল্‌ । 
দ্বলবন্ৰ্ব্যী আালানি স্্ল 
বললবুনভিন সাল লক্বাল্‌ ॥ £ 


ন্ভললনি জল্ভ লত্বন্দ 
হলবি স্ব নহ অন্ত সহ্হ্আল্‌। 
ক্মানিনবঘ্বি মজান্নলিন্তত্ 
বলবি দকলাক্সল্‌ দ্বত্অঘ্ুতলল্‌ ॥ ৩ 


অলি ভি ঘুব্হ্লাল্‌ লঙ্ঘ নস্বাল্‌ 
বননলঘ জঙ্তব ল্র অলব্লাল্‌। 
ললবি ব্য লন্থিতুক্তা আ ব্যশ্সাল্‌ 
বললিলিক্জহই ভুই$ঘি ভূহাল্‌ ॥ হ 


পুজা ও সমাজ । ৪৫ 


চা 


বিনা কারণে কোরীও কার্যের উৎপত্তি হয় না, কার্য থাকিলেই 
কারণ থাকিবে। কার্য দেখিয়৷ কারণের অনুমান যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত। 
আবার গুণ ও গুণীপদার্থে নিত্যই সহচরভাব বা অবিনাভাব সম্বন্ধ বিছমঠন 
রহিয়াছে। গুণ আছে গুণী নাউ, ধর্ম আছে ধন্্ী নাই, অথবা গুণী 
আছে গুণ নাই, ধন্মী আছে ধন্ম নাই-_-এরূপ হইতে পারে না, ইহা 
প্রাকৃতিক নিয়মবিরদ্ধ। জগত স্থষ্টপদার্থ, কেনন! জাগতিক প্রত্যেক 
পদার্থেরই উৎপত্তি, স্থিতি, ও ধংস এই অবস্থাত্রয় পরিদৃষ্ট হয়। জগং 
স্ষ্ট পদার্থ২-"অতএন কাধ্য। কাঁধ্য থাকিলেই কারণ থাকিবে; এই 
জগতের কারণ কে? সর্ববাদিসম্মত উত্তর-_শক্তি । শক্তি একটী গুণ 
বা ধন্ম। শক্তি থাকিলেই শক্তিনান থাকিবে। সেই শক্তি ধার, তিনিই 
তুমি। তুমি কোণ! হইতে শক্তি পাইলে? কোথা হইতেও পাও নাই, 
শক্তি তোমার নিজন্ব, স্বভাবনিদ্ধ ॥ ৫ 

হেত্রঙ্গন! তুমিই অহং অর্থাৎ অহংস্ঞানাভিমানী জীবাস্ম!। তুমি 
ইদ্ং-পদবাচ্য অর্থাৎ এই চরাচরবিশ্ব তুমিই, মথচ তোমাকে ইদং-পদবাচ্য 
বল! ফাইতে পারে না, কেননা এই দৃশ্যমান জগং ছাড়িয়াও তোমার 
সত্বা রহিয়াছে । আমাদের ন্যায় তোমার কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ 
তুমি জ্ঞাত, সর্বজ্ঞ। জ্ঞাতা বলিলেও আপেক্ষিকত্ব থাকে, তাই বলি 
তুমি এক অথগ্ড অন্ুপঠিত জ্ঞানরাশি। তুমি অজ্ঞেয় হইয়াও জ্ঞেয়, কিন্তু ' 
তর্কের"দ্বারা নহে; তুমি যে তর্কের অতীত ॥ ৬ 

হে পরমাস্ধন্‌! তুদ্ছি অমৃত, তুমি মঙ্গল, তুমি পরম সত্য, শরণা, তুমি 
পুণ্যপুঞ্জ | তুমিই অমৃত, মঙ্গল সত্য এবং পুণ্যরূপে ভক্তের হৃদয়নিকুপ্ে 
বাস করিয়! থাক ॥ ৭ 

সম্মুখে তুমি, পশ্চাতে তুমি, অধোতে তুমি, উদ্ধে তুমি, তুমি সর্ধত্র 
সতত বিরাজমান। বাহিরে তুমি, অন্তরে তুমি, তুমি নিকট হইতেও অতি 
নিকটে, দূর হইতেও অতি দূরে । ভগবন্‌! তোমার মহিমা! অনন্ত ॥ ৮ 


হিবহ্লীঅম্‌। 


লক্ষি জলিজলব্তনসানি লীঙী 

লত্রলি লনলীওব্তরন্সা ল হীন: | 

লভবিলঅলি ভিন্ন আাতুনাহ্: 

কমল ঘুক্ক হিত্ঞালদমাত্‌: ॥. 

হ্অলললনত্যানল মৃষথ 

বিজলি ীজছনালছুব্া: | 

ন লন্ব ন্িুঘাহ্নহব্সমআাল 

হ্ব-জহ্ললিম লক্ষালবন্সল্‌ ? ॥ ৫. 

জন্বমিললল: ক্বব্নন্য জুজ্ঘ 

ক্ন্ল হুলি লী তান্ব ভীম: । 

জিত আব্বা আলি লভৃব্থ 

স্ব মম দহাকলাক্ইন্যম্‌ ॥ ₹€ 

নিক্যমু.লল আান্দী ভব্বনুক্ধ 

ললনু বলা ন লাল দুব্ল্। 

লয়ললঘি দহন লা বলন্লান্‌ 

ললন্ু নম ললধ্না লন্দবাহাল্‌॥ ২ 
ছুনি ক্িতত্বীলল্‌। » 


১১১১১ 


পুজা ও সমাজ । ৪৭ 


হেব্রক্ষন ! কোন্‌ কৃতীব্যক্তি স্তব করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতে 
পারেন? স্তব করিলেও তুমি সাধারণ মানুষের ন্যায় সুখী হইবে না, স্তব 
না করিলেও তুমি রাগ করিবে না। তবে তোমার স্তব কর কি নিরর্থক? 
না,তা নয়। লোকে ইহা দেখা যায় যে, চাটুবাদ চাটুকারের মনকে 
মলিন করে, কিন্ত তোমার স্তব করিলে দিব্য আত্মপ্রসাদ জন্মে, অভূতপূর্ব 
আনন্দের আবিভাব হয় ॥ ৯ 

তুমি পূর্ণ, অনন্ত; মানব অপূর্ণ, সান্ত। অপূর্ণ মানব পূর্ণের সম্পূর্ণ 
ধারণা করিতে পারে না, তাই তাহারা তোমার স্তব, ধ্যান ও মনন করিতে 
যাইয়া তোমাকে বিকল করে অর্থাৎ তোমার অংশমাত্রই গ্রহণ করে,_ 
অন্ীমকে সীম করে, দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ করে, অমূর্তের মুত্তি গঠন 
করে।' এইরূপ সর্ববিষয়ে সীমাবদ্ধ না করিয়া তোমার ধ্যানাদি করা 
মানুষের পক্ষে অসম্ভব, আকাশকুনুমের স্তায় অলীক নয় কি? ॥ ১০ 

আমার চিত্ত অত্যন্ত কলুষিত, আমি ত তোমার স্বরূপ ধারণা! করিতে 
একান্ত অক্ষম। আমি তোমার স্তব করিতে যাইয়া তোমার নিকট 
যে অপরাধে অপরাধী, সেই অপরাধ ক্ষমা করিও এই ভিক্ষা চাই। 
হে প্রমাস্্ন! তুমি ব্যতীত আর কাহার শরণ লইব? আমার দীনতা 
দূর কর ॥ ১১ 

হে পরমাত্মন! হে ভগবন্! আমি তৌমার নিকট ইহাই ভিক্ষা 
চাই যেন তোমার মধুর বাণী আমার কর্ণকুহরে প্রতিনিয়ত প্রতিধবনিত 
হইতে থাকে, আমার রসনা যেন সর্ধদাই তোমার সুধামাথা নাম জপ 
করিতে থাকে, আমার নয়ন ছুটী যেন তোমার ভূবনমোহনরূপ জগতের 
তি পদার্থে অহরহঃ দেখিতে পায়, আর আমার মন ধেন তোমারই 
দয়ায় তোমারই চরণে নিয়ত প্রণত থাকে ॥ ১২ 

ইতি শিবস্তোত্র। 


পিকে কেককাকেকেকে কেকা কা 


পুজ] ও সমাজ | 
ভ্িতীন্স অভ £ 


$ 


লিক কাক মে ৯৮ তা লসিতা সিলিসিন উপ সি অপি বিশিস্টিরি অির্টি ভাসি প্পিত সর্পিস্ঠিত ছিলে সি তাসিতা সিসি আসিব সিসি সত সা সত সিটি সতী ৬ স্পট দিতি সিরাত সভা সিল সত তি 


দুর্গোৎসব | 


শারদীয় দুর্গাপুজ। বঙ্গের অতুলনীয় মচঠোংসব। মাজ সেই উৎসবের 
দিন সমাগত। কি একটা আনন্দপ্রবাভে আজ সমগ্রদেশ প্লাবিত। 
প্রক্ৃতিদেবী নেন সেই উৎসবে যোগদান করিয়া কি এক অপূর্ব পবিত্র 
শোভ1 বিস্তার করিতেছে । প্রপন্ননলিল' সরসীর বক্ষে চল ঢল প্রফুল্প- 
. কমল মৃদ্মারতহিল্লোলে হেলিয়া ছুলিয়া থেলিতেছে । স্থলপন্ু, শেফালিক। 
' প্রভৃতি কুহ্ছম কুটিয়া ভূমিভাগ আমোদিত করিতেছে । বর্ধার সেই 
বারিধারা না, তুমুল করকাসম্পাত নাই, অশনির ভীষণ গঙ্জন নাই, 
জলপ্লাবন নাই, পথে 'কর্দম নাই, আছে কেবল মধ্যে মধ্যে নিম্মল 
আকাশে নিরঘ্ব-ধবল মেঘের ধ্বনি ।' প্ররূতি আজ হাম্তমরী। বঙ্গের 
ঘরে ঘরে আনন্দলহরী উঠিতেছে । আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সমভাবে 
বিমল আনন্দে মাতোয়ারা । বংসরান্থে আন্মীরপ্বভনের সভিত মিলন- 
আশায় মাসাধিক কাল পূ্দ হইতেই প্রবাসী উতস্তকচিছে পুজাব দিন 
প্রতীক্ষা করিতেছিল। বুদ্ধ জনকজননী পুজেব নিরাপদে গ্র-প্রত্যাগমন 
: কামনা করিয়া দেনতীর নিকট মনের প্রীথনা জানাইতেছিলেন, প্রবাসী- 
পতির সমাগম-আশে বিরগিণা কামিনী ব্যাকুল মনে দিন গণিভেছিল, 
শিশু-পুভ পিতাঁব সঙ্গেত টুষ্ঘন ও নব বস্কের আশার অধীর হইয়াছিল। 
অবশেষে পুজার “দন আমিল। ভগবতীব কপার এক বংসর পরে পুন: 
শ্মিলন হইল। আহা! সে মিলন কতশ্তখের! কত মধুর! পততি- 
গ্রণয়িণী, জনক-জননী, শ্রাতাভগিনী সকলেব মনই কেমন একটা প্রেম, 
স্নেহ ও ভালবাদার চশ্বকাঁকর্ধণে আরুই ! সকলেই বেন প্রেমানন্দসুধ। 
পান করিয়া মন্ত হইয়াছে । আজ সকলই মধুনয়! এ দৃশ্য দর্শনে 
বৈদিকবুগের নেই সরস-সরল আরা-উৎসাহপুর্ণ জীবনসঙ্গীতটা মনে পড়ে। 


পূজা ও সমাজ । ৫১ 


“মধুবাতা খতায়তে মধু ক্ষরন্তি দিন্ধনঃ | 
মাধবী ৭ঁঃ সন্টোষধী2 | 

মধু নক্ত মুতোষসো মধুমং পাথিবং রক্তঃ। 
মধু গ্োরস্ত নঃ পিতা ॥ 

মধুমানো বনম্পতি নধুমাস্ত স্য্যঃ | 
মাধবীর্গাবে। ভবন্ত নঃ ॥৮ 


মধুব নারু নিতে থাকুক, নদীসকল মধু ক্ষরণ করুক, আমাদের বুদ্ধি 
মধুময়ী হইয়া সষ্ভোবামৃত পান করুক ॥ রজনী, উবা, মধুময়ী হউক, 
পৃথিবীর ধুলা মধুময় ভউক। আকাশ মধুমর হউক, আমাদের পিতা 
মধুময় হউক । বৃক্ষ মধুনর হউক, স্্ধ্য মধুময় ভউক' আমাদের ধেনুসকল 
মধুময়া হউক | 

দেখিতে দেখিতে পুজার একদিন, দুইদিন, তিনদিন কাটিয়া গেল। 
এক বৎসরের জন্য মায়ের পূজা ফুরাইল। পুজ! ফুবাইল, কিন্ত একট! 
মধুব ভাব ননে জাগাইর। দিল। আমরা মাতৃপুভা করি, ইহা ভাবিয়। 
মনে আব আনন্দ ধরে না। দশমীর দিনে ধনী ধনগর্ব ভূলিয়া দরিদ্রকে, 
বিদ্ধান্‌ বিষ্ঠাভিমান পরিত্যাগ করিয়া মুর্থকে, অভিজাতব্যক্তি জাত্যভিমান 
পথিভারপুর্ধক নীচকুলোদ্ুন বাক্তিকে প্রেমালিঙ্গনে আপ্যারিত করি- 
তেছেন। উহা সামরিক হইলেও সামান্ত লাভ নহে। 


তর্গপুগা একটী আশ্চর্য বিধান। বাঙালীর প্রায় সর্ববিধ তনুষ্ঠানে, 
সকলপ্রক্ার উংসবেই আজকাল প্রাণহীনত। দৃষ্ট হয়, কিন্ত এই সার্ব- 
জনীন মহোত্সবে কেমন একটা সজীবতা, কেমন পবিভ্রভাঁবের একতানতা, 
জাতীয়তার কেমন একটা! সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়, ভাবিলে 
প্রাণমন পুলকে নাচিতে থাকে । ইহার মুলে যে গভীর দার্শনিকতন্ব ও 


৫২ দুর্গোৎসব । 
নিগৃড় সমাজতন্ব নিঠিত রঠিয়ছে, তাহাই চিরকালের জগ্ঠ এই উৎসবের 
প্রীণপ্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে । 


ক্গার্শনিক্ুভক্ত | 


সকল বেদের সার উপনিষদ, সকল দর্শনের শিরোমণি বেদাস্তদর্শন । 
ইছার! ত্রহ্গপ্রতিপাদক গ্রন্থ । উপনিষদের অভি প্রায় এবং বেদান্তদর্শনের 
সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা হিন্দুমাত্রেরই শিরোধার্্য | জ্ঞানী আচার্যাগণের এই 
অনুশাসন যে “আহ্মপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়োদ বেদান্তচচ্টয়া | নিদ্রা 
কাল ব্যতীত মকল সময় আমরণ বেদান্তচচ্চায় ঘাপন করিবে। মহা 
প্রতিভাশালী শঙ্কর উপনিষদ্‌ ও বেদান্তদর্শনের ভাম্কার। বর্ভমানযুগের 
অগ্রণী মনম্বী রামমোহন বঙ্গদেশে বেদান্তদর্শনের মতানুলরণে ব্রাহ্মধর্খের 
প্রবর্তক । এমন কি, পাশ্চা্যপপ্তিতগণও বেদান্তশাস্ত্ের আলোচনায় 
পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সমালোচক 
সে(পেনহৌর (১০০[১০121)9,07) বলেন--117 1176 ১1019 ৮0710 0761 
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সমগ্রপৃথিবীতে উপনিষদের স্তায় কোন গ্রন্থেরই অধ্যয়ন এত উন্নতি- 
বিধায়ক ও উপকারী নহে। ইহ| আমার জীবনে শান্তিস্থল, মরণেও 
শাস্তিবিধান করিবে। 

জগদ্বিখযাত আচার্য মোক্ষমূলারের অভিমত এই যে, এমন একদিন 


*৬ সপিসিশিশী পিক্রাশি শশা শশী 


শেপ শশী ০০ 
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---শীশাশিশিপীপপীপিশীকিটিন পাশ তিশা পিপি 


' পুজা ও সমাজ। €৩ 
'আদিবে যেদিন হিন্দুর অন্ততঃ বেদান্ত ও সাংখ্াদর্শনে অবুযুৎপন্ন ব্যক্তি 
ইউরোপীয়দর্শনে স্থপণ্ডিত হইয়াও, আপনাকে দার্শনিক বলিয়া পরিচয় 
দিতে কুণ্ঠিত হইবেন*। 

বাস্তবিক উপনিষদ ও বেদাস্তুদশন জ্ঞানবিচারের চরমসীমা। ব্রহ্গবা 
চৈতন্ঠরূপিনা জগজ্জননীকে দর্শনই জ্ঞানের চরম ফল। এই জ্ঞানীজন, 
সমাদূত শাস্ত্রে নিবদ্ধ মহাবাকা সকলের সার তাতপধ্য জনসাধারণের 
হদয়ঙ্গম করাইরা সগাজে শক্তির মহিমা প্রচার করিবার মঙ্গল অভিপ্রায় 
দুর্গোৎসবে দেখিতে পাওয়া বাঁয়। 

বেদান্তশান্্ের অভিপ্রার এই যে, এক অনন্তশক্তি মহ।পুরুষ নিত্য- 
বর্তমান আছেন। তিনি সত্যস্বরূপ, চৈতন্স্বরূপ, আনন্দস্বূপ। তিনি 
ব্রহ্ম । “সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম” | ব্রহ্গশবের ব্যুৎপন্তিগত অর্থ-ধিনি ব্যোম- 
বৎ সব্বব্যাপী, অসীম, নিরবধি, ভূমা, মহান্‌। ব্রহ্ম মঙ্গলম্বরূপ, তাই 
তাহার এক নাম শিব অর্থাৎ নঙ্গল। “শান্তং শিবমদ্বৈতম্ঠ ৷ ইহা] 
ব্রন্মের রূপ লক্ষণ। 

ব্রহ্দ আছেন কোথায়? তিনি আকাশে, জলে, স্থলে, ধনীর ভবনে, 
দীনের কুটারে সর্ধত্র বিরাজমান, সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়! রহিয়াছেন। যিনি 
সুর্যের মধ্যে থাকিয়া কুর্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমাদের 
অন্তরে থাকিয়! বুদ্ধিবৃন্তি পরিচালিত করিয়া! থাঁকেন। তিনি সাক্ষীরূপে 
আমাদের অন্তরে সর্বদা বর্তমান আমর! গোপনে যাহা করি, যাহা 
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চু 


৫৪ দুর্গোৎসব | 


ভাবি, সমস্তই তিনি অবগত হন। তীহার কাছে কিছুই লুকাইবার 
যো নাই। 

তিনি কি করেন? 

তাহার প্রধান কর্ম কি? 'জন্মাগ্াম্ত যতঃ,। এই পরিদৃশ্যমান 
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ধাহা হইতে সাধিত হয়, তিনি ব্রহ্গ। 

তাহার তিন প্রধান কর্ম, বিশ্বের স্থজন, পালন ও সংহার | ইহাই 
শাস্সীয় ভাষায় ব্রন্মের তটস্থলক্ষণ । জগত তীহার কাধ্য, তিনি জগতের 
কারণ। ব্রহ্ম, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কোন জিনিষ 
গড়িতে হইলে চেতনকর্তী কোন অচেতন পদার্গ লইয়া তাহা গড়িয়া 
থাকে। চেতনকর্তী নিমিভ্তকারণ; যে জড়পনার্থ দিয়া অন্ত পদার্থের 
নি্ীণ হয়, তাহা! উপাদান কারণ। এই যে তোমার ভাতে সোণার 
আংটিটী রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া কি মনে পড়ে? কোন কর্মকাব সেচেতন 
ব্যক্তি) কতকটুকু সোণা লইয়া ইহা গড়িয়াছে। সোণ| না হইলে 
এই আংটী তৈয়ার হইত না। 'সোণাই আংটার উপাদানকারণ। কম্ম- 
কার নিমিনতকারণ। সেই প্রকার জগতের উপাদানকারণ কি? 


মনুষ্ণাদি চৈতন্ঠপদার্থ জড়পদার্থ লইয়া কোন একটা জিনিষ গড়িতে 
সমর্থ হয়। প্রঙ্গ চৈতন্তম্বরূপ, তিনি জগতকর্তা, নিমিত্তকারণ, একথা 
বুঝা গেল, কিন্ত তিনি কোন্‌ উপাদান লইরা জগং গড়িলেন ? সাখখ্য- 
দর্শন বলেন জড়া-প্রকৃতিই (0২০০চ-17৪/০,) জগতের উপাদানকারণ। 
সাংখ্যমতে ছুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীরূত হইয়াছে__চৈতন্ত ও জড়। জড়- 
জগতের মূলে জড়াপ্রক্কতি। চৈতন্ত ও জড়াপ্রকতি উভয়ের সাহায্যে 
জগত্-স্থ্টি হইয়াছে । বেদীস্তদর্শন এ কথা "মানেন না। বেদান্তমতে 
“একমেবাদ্িতীয়ম্‌” চিংস্থব্ূপ ত্রক্গ ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত 
দ্বিতীয় পদার্থ ( জড়াপ্ররুতি ) মানিবার কোন প্রয়োজন নাই। স্থষ্টি- 


পুজা ও সমাজ । " ৫৫ 


কার্যে চৈতন্তপুরুৰ অগ্ত কোন পদার্গের সাহাধ্যগ্রহণ করেন নাই, 
আবশ্তকও হয় নাই । উপাদ্দান ব্যতীত পদার্থান্তর গড়িবার শক্তি ক্ষুদ্র- 
জীবের নাই, ব্রঙ্গের যদি না থাকে তবে তাঁহাকে সর্বশক্তিমান বলা অর্থ- 
শন্ত হইয়া পড়ে । জ্ঞানী, ভক্ত সকলেই একথা স্বীকার করেন যে ব্রহ্ম 
অনন্ত-বিচিত্রশক্তিবিশিষ্ট। যদি তাই হয়, তবে ব্রহ্দগ কেন স্বীয় 
অসীমশক্তিতে জগৎ গড়িতে পারিবেন না? বদি না পারেন, তবে তিনি 
সর্বশক্তিমান নহেন, একথা বলিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্‌, 
একথ| নাস্তিক ভিন্ন সকলেরই শ্বীকাধ্য । 

অবস্থাভেদে একই ব্রহ্ম নিগুণ ও সগ্তণ এই ছুই নামে অভিহিত 
হইয় থাকেন। স্থষ্টির পূর্বাবস্থা কল্পনা করিতে পারিলেই নিগুণত্রদ্দের 
অর্থবোধ হওয়া কতকটা সম্ভব । জগতের দুই অনস্থা--ব্যক্ত ও অব্ক্ত' | 
ব্যক্তীবশ্থার নানই স্থষ্টি। স্ষষ্টির পুর্ধাবস্থ। অব্যক্ত। 


“আসীদিদং তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌ । 
অপ্রত্্যমবিজ্ঞেয়ং প্রস্থপ্তমিব সব্তঃ ॥% 


স্থষ্টির পুর্বে আলে! ছিল নী, বায়ু ছিল না, কিছু ছিল ন1, ছিল 
কেবল দুর্ভেগ্ভ অন্ধকার ও গভীর নিস্তব্ধতা । তখন সমস্থ বিশ্ব যেন গাঢ় 
নিদ্রায় অভিভূত ছিল। 

ভক্ত 'কশবচন্দ্র এ অবস্থার ষেস্ুন্দর বর্ণনা করিরাছেন তাহ! এস্লে 
উদ্ধৃত হল। ইহা পূর্বোক্ত ক্লোকের বিশদ ব্যাখ্যান্বরূপ। 
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শক্তি আছে, শক্তির বিকাঁশ ভয় নাই, কোন ক্রিয়া নাই । এ অব- 
স্টায় ব্রহ্গকে নিগুণ বলা হইয়া থাকে । কখন বা শক্তি স্থপ্র, কথন বা 
জাগ্রত। যখন শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যার না ( যথা কষ্টির পর্বে) 
তথন ব্রহ্ম নিগু ণ, নির্তিশেষ (0০0 &1050101৮), এ অবস্থায় ব্রহ্ম আমা- 
দের বোধের বিষয় নহে। জগতের সহিত সম্পর্ক না রাখিরা ব্রহ্গকে 
আমরা বুঝিতে পারি না। শক্তির বিকাশ-অবস্থার যখন শক্তির ক্রিয়া 
দেখিতে পাওয়া যার তখন ব্রহ্দ সগ্ুণ ৷ 
আমাদের ক1ল-গণনায় কত লক্ষ কোটী বংসর এই ভাবের অবাক্তা- 
বন্থ! চলিয়াছিল, তাহা কে বলিনে পারে ? অকম্মাৎ কেন জানি তাভার 
ইচ্ছা হইল আমি জগৎ নি্মাণ করিব। তাই ইচ্ছামাত্র নিজশক্তি 
সহযোগে তিনি জগৎ গড়িলেন। ্ঃ 
(হরি হে) কে জানে মহিমা তোমার ! 
ছিলে এক! সবার আগে, কালে ইচ্ছা উঠলো জেগে, 
করুলে স্থষ্টি, হ'ল জগৎ, কেন, বুঝবে সাধ্যকার ? ৮ 
কে জানে মহিমা! তোমার । | 
ব্রহ্ম ত সকলস্থানেই .আছেন, দেখা যায় না কেন? একটা আবরণ 
আছে, তাহার নাম অজ্ঞান। «এই অজ্ঞান-আবরণটা সরিয়া গেলেই 
রহ্ধদর্শন হইতে পারে। “অজ্ঞানেনারৃতং জ্ঞানং তেন মুহাত্তি জন্তবঃ 1৮ 
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আমাদের জ্ঞান, অজ্ঞানাবুত আছে বলিয়াই কেমন একট! মোহ, চিত্ব- 
ভ্রান্তি আসিয়৷ উপস্থিত হয়, সেই জন্ঠই ব্রহ্ম আমাদের দৃষ্টিগোচর হন ন1। 
অজ্ঞান আমাদের জ্ঞানকে ঢাকিরা রাখিয়াছে সুতরাং জ্ঞানের স্যুরণ 
হয় না, ব্রঙ্গদশনও হয় না। এঠ অজ্ঞান দূর করা মানবের পরম- 
পুরুষাথ। 
মলিন চিতমুকুরকে একেবারে মলশুন্ত করিতে পারিলেই তাহাতে 
ব্রন্মের প্রতিবিম্ব পড়িবে । সমল মন ঘে পধান্ত নিম্মল না হইবে, সে 
পর্য্যন্ত ব্রহ্মদর্শন ঘটিবে না। জ্ঞান-ভানুর কিরণে পাপপঙ্কিলতা বিশোধিত 
হইলেই মনশ্ক্ষু ব্রক্গকে দেখিতে সমর্থ । 
প্রধানত; তিন প্রকারে ত্রহ্গদর্শন হয়। পুরাকালে আধ্য খবিগণ 
প্রকৃতিতে ব্রহ্মসস্তোগ করিয়া পুলকিত ও কৃতার্থ হইতেন। “অদিতি- 
নন্দিনী উধাবিনোদিনী”ও  “শুত্রজ্যোতমাপুলকিত বামিনা”র মাধুধ্যে ও 
সৌন্ধ্যে ডুবিয়া কত ভাবুক কবি ব্রক্গাস্বাদকরতঃ আত্মহারা হইতেন। 
কবিবর ওয়াডস্ওয়াথ (৬৬০০৭৯১৮০71) ) প্রকৃতির ভীষণ-রনণীয় দৃণ্ঠাবলী 
দর্শন করিয়া ভগবংপ্রেদে ডুবিয়া বাইতেন + 
40 আম্মাতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিরা আম্মতৃপ্ত থাকিতেন। 
তং ছদ্দশং গুঢমন্ত প্র বিষ্টং 
গুহাহিতং গহবরেষ্ঠং পুরাণম্‌। 
অধ্যাত্যোগাধিগমেন দেবং 
মত্ব! ধীরে! হর্শোকৌ জহাতি ॥ উপনিষদ্‌। 


্রহ্মকে সহজে দেখা বায় না, তিনি যে জগতের প্রতিপদার্থের ভিতরে 
লুকাইয়া আছেন। তিনি আমাদের হৃদয়গুহাতে বর্তমান, কিন্তু চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়ের অতীত। এই পুরাণপুরুষকে জ্ঞানিজন অধ্যাত্মযোগবলে অবগত 
হইয়া হর্যশোকের অতীত হইয়। থকেন। 
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যোগিগণ শুকার সাধনা করিতেন। ব্রহ্গবাচকশন্দের মধ্যে গুকার 
তাহাদের মতে শ্রেষ্ঠ প্রতীক! মহিয়স্তবে গুকারের একটী ব্যাথ্যা 
আছে 
্রয়ীং তিশ্রোবৃত্তী স্ব্িভুবনমথে। ত্রীনপি স্থুরান্‌ 
অকারাগ্ৈর্ধর্পৈ স্ক্িভিরপি দরধস্তীর্ণবিকৃতি। 
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুত্ধান মণুভিঃ 
সমস্তং ব্যস্তং তাং শরণদ ! গৃণাত্যোমিতিপদম্‌ ॥ 


ওম্‌ এই পদের অ, উ,ম্‌ এই তিনবর্ণে খকৃ, যজু, সাম এই তিন 
বেদ; জাগ্রত, স্বপ্ন, সুপ্তি এই তিন অবস্থা; স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিন 
ভবন; ব্রহ্গা, বিষু, মহেশ্বর এই তিন পৌরাণিক দেবতাকে বুঝাইয়া 
থাকে । হে আশ্রয়দাতা পরমেশ্বর! গুঁকারে তৌমরই নিগু ণ, তুরীয়, 
বিকারাতীত অবস্থাকে বুঝার, আবার প্রপঞ্চাকারে স্থুলব্যন্ত অবস্থাকেও 
বুঝায়। চণ্তীতে আছে-_ 


শব্দাত্মিকা স্ুবিমলর্গাজুষাং নিধান 
মুধগীত-রম্যপদপাঠবতাঞ্চ সায়াম্‌! 


তুমি অতি পবিত্র খক্‌, যুঃ এবং রমণীয়পদপাঠদুক্ত গানাহ্‌ সাম- 
সকলের নিধান, তুমি শবরূপা, তুমি শব্দব্রহ্গ, গুকার। 

মুন্ময়, হিরণায় ব প্রস্তরময় প্রতিমার সাহায্যে কোন কোন সাধক 
সিদ্ধিলাভ করিয়া! থাকেন। ভক্তকবি রামপ্রসাদ, পরমহংস রামরুষ্ের 
পবিভ্রজীবনী একথার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকতিতেই হউক, আর আত্মা- 
তেই হউক, অথবা প্রতিমার দাহায্েই হউক, ব্রন্মদর্শন লাভ হইলেই 
মানবজীবন সফল হইল । যিনি ঘে রূপেই ব্রদ্ধসম্তোগ করিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই আমাদের প্রণম্য। তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমরা! ধনু 


পুজা ও সমাজ । ॥ ৫৯ 


হইতে পারি। মুন্ুয়াদি মুর্তি অবলম্বনে যে সাধনপথ তাহা বিরুদ্ধপথ,. 
এইরূপ কেন কেহ মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাহ! কি সত্য ? আমি 
রামেশ্বরসেতুবন্ধ যাইতে ইচ্ছা করিয়া যদি ক্রমাগত কেবল উত্তরদিকেই 
চলিতে থাকি, তবে অভীষ্টস্থানে কম্মিন্কালেও পহুছিতে পারিব না। 
কেননা আমি বিরুদ্ধ পথে চলিয়াছি, পরস্ত যদি আমি গন্তব্যস্থানে উপস্থিত, 
হইতে পারি, তবে বিপরীতপথে চলি নাই একথাই বুঝিতে হইবে । " 


ভগববস্থষ্ট সৌরমুক্তিতে খধিগণ ভগবৎশক্তি উপলব্ধি করিয়া মেই 
শন্তিরই উপাসন। করিতেন 1 ভর্গো দেবস্ত ধীমহি””। যিনি হুর্য্যের ভিতরে 
থাকিয়! সূর্যাকে তেজোময় করেন, সেই জোতিশ্ময় দেবতাকে ধ্যান করি। 
গায়ত্রী-নস্ব উচ্চারণ করিয়া আশ্যগণ ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং তাহাদের 
ংশধরদিগকেও সেইরূপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যোগিগণ গুকার 
সাধনাবলে অন্তরের অন্তস্তলে বিরাজমান পরধাত্ীকে ধ্যান করিতে 
করিতে তন্ময় হইয়া প্রশাস্তচিন্তে কেবল বিমল আনন্দানুতপানে নিরবচ্ছিন্ন 
স্থখ সম্ভোগ করিতেন। 
শুকার জপের অর্থ কি? ব্রঙ্গা-বিষণুমহেশ্বর অর্থাৎ ব্ন্মের স্বজাশক্তি. 
পালনীশক্তি ও সংহ্াবশক্তির চিন্তন ও মনন। যোগির! ব্রহ্মশক্তিরই 
ধ্যান ধারণ! করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতেন। স্বভাবতক্ক কবির! স্বভাবের 
মনোহর দৃষ্ঠ দেখিয়া ভগবং প্রেমে ও ত্রহ্মসত্তায় ডুবিয়া কি এক অনির্কচিনীয় 
স্থখসস্তোগ করিতেন । তাহারাও ব্রহ্গশক্তিরই মহিমায় মোহিত হইতেন, 
তাহারাও ব্রন্মশক্তিরই নীরবস্তাবক, নিষ্কাম উপাসক। আবার মানব- 
হস্তনিম্ষ্িত কৃত্রিম জড় প্রতিম! অবলম্বনে যে সকল সাধক সিদ্ধ হুইয়াছেন 
তাহারাও সেই এক ব্রজ্গশক্তিরই পুজক। বস্ততঃ ব্রহ্ধ-মহিমায় হৃদয় 
পূর্ণ হইয়া জড় উড়িগ্না গেলে কেবল চৈন্যশক্তির বিছ্বমানতা অনুতক 
করিতে পারিলেই সিদ্ধিলীভ হয়। 


৬০ দুর্গোৎসব । 


বাহ্প্রক্কৃতিতে, প্রতিমাতে ব1 হৃদয়াত্যস্তরে ব্ুহ্ষনত! উপলব্ধি করিয়] 
প্রণবজপকারী যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত বা কন্ট্ী যিনিই যে ভাবে সাকার বক! 
নিরাকারের পুজা করন না কেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে শক্তিরই উপাসক। 
যিনি যে দেবতারই উপাসনা কর'ন না কেন, তিনি শক্তিরই ভক্ত । তিনি 
সক্তিরই স্তব করেন, শক্তিরই কীর্তন করেন, শক্তিরই ধ্যান করেন। 
মহা গ্রন্থের মহাবাক্য ও সাধুমহাম্মাদিগের বচনই যে কেবল শক্তির অস্তি- 
ত্ের প্রমাণ তাহা নয়; উহা নিত্যগ্রত্যক্ষ সত্য। 


সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা আমাদের বোধাতীত। তাহা দার্শনিকের 
আলোচ্য হতে পারে, আমাদের নহে । আমরা কিন্তু জন্মিয়াই জগং 
দেখিতেছি। আমরণ জগতের সঙ্গেই আমাদের মাখামাখি ভাব। জগতে 
আমরা প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, পলে পলে, শক্তির ক্রিয়া দেখিয়া আসি- 
তেছি। শুন্ঠে, বিনাস্থত্রে কোটী কোটী ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণীবিশিষ্ট সশৈলা 
সসাগর! ধরিত্রী স্ুধ্যের চতুদ্দিকে প্রতিনিয়ত থুরিতেছে । ইহা শক্তিরই 
কাধ্য। এই যে প্রভাতে বালক্র্য উদিত হইয়া, মধ্যান্তে মাথার উপর 
উঠিয়া খরতর কিরণ বিকীরণ করিয়। ধীরে ধীরে সায়ংকালে সমুদ্রের 
অতলজলে ডুবিয়! যায়, এ কাহার কাধ্য ? শক্তির। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই 
্তন্পূর্ণ মাতৃস্তন পান করিয়া দিন দিন বদ্ধিত হইতে থাকে; কাননে কত 
কুন্ুম ফুটিয়া চতুন্দিক স্থুরভিত করে ; সুক্ষ ক্ষুদ্র বীজ দিগন্ত-বিসারি শাখা- 
প্রশাখাবিনিষ্ট ফলপল্লবশোভিত হাম পরিণত হয়) এ সকল 
কাহার কাধ্য? শক্তির । মহাসিন্ধু অজগরতুল্য তরঙ্গ-বাহু উদ্ধে উত্তো- 
লন করিয়া জলদগন্ভীরম্বরে বলিয়া থাঁকে।__শক্তি আছে, শক্তিরূপিণী 
বিশ্বজননী আছেন। ঘোর ঘনঘট1 গগন ছাইয়! বজনির্ধোষে বলিয়া দেয়, 
শক্তি আছে, শক্কিরূপিণী বিশ্বজননী আছেন। চকিতে চপলা! বিকট হাসি 
হাসিয়া বলিয়া যায়, শক্তি আছে, শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী আছেন। গ্রবল- 
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বাতা! প্রবাহিত হইয়া প্রাসাদ ও পাদপ উৎপাটিত করিয়! তুমুলশকে 
ব্লিয়৷ যায়, শক্তি আছে, শক্তিবূপিণী বিশ্বজননী আছেন। বালারুণ, 
উষার সুষম! লইয়া হাসিয়া বলে, শক্তি আছে, শক্কিরূপ্পিণী বিশ্বজননী 
আছেন। তারকাবেষ্টিত শারদচন্্রমা নিশ্মলগগনে হাসিয়! বলে, শক্তি 
আছে, শক্কিবূপিণী বিশ্বজননী আছেন। মানব যখন বিপৎসাগরে 
পড়িয়৷ কূল কিনারা পায় না, তখন কে যেন প্রাণের ভিতর থাকিয়া 
বলিতে থাকে, ভয় নাই, আমি আছি। মানব যখন পাপে ডুবিয়া অধঃ- 
পাতে যাইতে থাকে, তখন কে যেন অন্দুটস্বরে ভিতর হইতে বলিতে 
থাকে, আর পাপের পগে যাইও না, আর ডুবিও না, একবার আখি 
মেলে দেখ, এই যে আনি আছি 


স্ষ্টির আরস্ত হইতে শক্তির ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে । ব্রন্দ এক,, 
নিতা, মহান্‌, বিশ্ববাপী; তাহার শক্তিও একা, নিত্য, মহতী, বিশ্ব- 
ন্যাপিনী। ব্রহ্ম কখনও শত্তি, হইতে বিচ্যুত নহেন। ব্রহ্ম ও তদীয় শক্তি 
একান্ত একীভূত । শক্তি ও শক্তিমান্‌ যে অভিন্ন তাহা জাগতিক পদার্থে 
দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিমান যে অবশেষে শক্তিমাত্রে পর্যবসিত 
হয় তাহাও প্রতাক্ষীভূত । 

কুম্তকার কলস গড়িল, একথার অর্থ এই যে কুস্তকারের শক্তিতে উহা 
তৈয়ার হইল। প্রথমতঃ কুস্তকারের ইচ্ছ', তারপর মুত্তিকা লইয়া 
ক্রিয়া। হস্তদ্বার| মাটিকে পিটিয়া পিটিয়া কলসনির্মীণকালে হস্তের 
বল প্রয়োগ করা হইয়াছিল; হস্ত যদি বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়৷ অবশ অসাড় 
হইত, তবে কলস নির্মাণ অসম্ভব হইত। কুস্তকারের ইচ্ছাশক্তি ও 
হস্তাদি দেহাবয়বশক্তিই কলস গড়িয়াছে। এই প্রকার সর্বত্রই কার্যের 
কারণ শক্তি, একথা বল! যাইতে পারে । 

অগ্নি বিলে আমরা তাপ ও দাহিকাশক্তিই বুঝি। এ শক্তি না 


৬২ ছুর্গোৎসব। 


থাকিলে অগ্নির অশ্রিত্ব থাকে না। তবেই অগ্নি অর্থে শক্তিবিশেষ। এই 
প্রকারে কাধ্যকারণসম্বন্ধ ও বস্তধম্ম চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানীভাবুক- 
গণের মনে কেবল শক্তিই জাগে। এই প্রকার বিচারে ব্রহ্ম আর চিন্ময়ী, 
শক্তি একই বস্ত হইয়া দাড়ায় । জ্জানিগণ ব্রক্গ বা সেই বিশ্বব্যাপিণী 
শক্তিকেই 'আঁছ্াশক্তিঃ প্রভৃতি আখ্। প্রদান করিয়াছেন। সেই চিন্ময়ী 
মহাশক্তিই আমাদের আরাধ্য! ভগবতী দুর্গা । চুগাপুজ। ও ব্রহ্গউপাসনার 
একই তাতপধ্য | 

কবি মানসপটে যে মানসচিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, চিত্রকর 
কুস্তকাঁর, ভাস্কর প্রভৃতি শিল্পীগণ সেই চিত্রকেই স্ুলতর মুগ্তি দিয়া সাঁধা- 
রণের নিকট উপস্থিত করে। 

চিন্ময়ী নীরূপা শন্তিক্কে কবি রূপ দিয়াছেন। কনি সাধারণের 
অবোধ্য হুল্ম অশরীরী তবকে, অস্মুট ভাবকে, স্্ুল ও স্পষ্ট করেন এবং 
রূপ প্রদান কারিয়া জীবন্ত করিয়া তোলেন, হবে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী 
হয়। কবি অসীমকে সসীম করেন, অমূর্তের মঞ্তি গাকিয়া চোখের 
সামনে ধরেন। কবির স্বভাবহ এইরূপ। দুর্গাপূজায় কবি, শক্তির 
ভবনমোহিনী মুষ্তি জদয়ফলকে আকিয়া জগতে শক্তিপুজার, মাতপুজার 
প্রচার করিলেন । মানন-সমালে, নিখিল প্রান-জগতে, জড়জগতে সমগ্র 
বিশ্ব ব্যাপিয়া এণ্ড খণ্ড অসংখ্য শক্তির ক্রিয়া অবিরাম দেখা যাইতেছে । 
এই খণ্ড খণ্ড শক্তির সমাষ্ট সমগ্রমহাশুক্তির উপাসনাই দ্র্গাপুজ। | এই 
মহা শক্তি জড়শক্তি নহে ৷ চৈতন্য কর্তা, জড় কৃত, চৈতন্য জ্ঞাতা, জড় জ্ঞাত, 
চৈতন্ত ভোক্তা, জড় ভুক্ত । চৈতন্ত ও জড়ে এই প্রভেদ। দ্বৈতবোধে 
এই প্রকার অন্তভূতি। চৈতন্তশক্তিতেই জড়ের শল্তি। চিন্মরীশক্তিই 
বিশ্বজননী, জড়শক্তি বিশ্ব গড়িতে পারে না। 


আমর! পুর্বে বলিয়াছি, বর্ম ও চিন্ময়ীশক্তি বা ভগবতী দুর্গা একই 
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বস্। একথার প্রমাণক্রূপ কয়েকটা শ্রুতি ও চত্তীবাক্য এ স্থলে উদ 
করিতেছি। 

শ্রতি। 'যতে। বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, 
যত প্রয়ন্তাভিসংবিশান্তি |” 

বেদাস্তনন ! “জন্মাগ্গম্ত ঘত2 1” 

এই শ্রুতি ও শ্ুত্রের একই অর্থ, অর্থাৎ তিনি ব্র্গ, যিনি জগং 
গড়িয়াছেন, যিনি জগৎ প[লন ও সংভাঁর করিয়া থাকেন। 

চণ্তী। ভয়ৈতত পার্্যতে সর্বাং ভয়ৈতত হজ্যতে জগং। 

উঈয়তত পালাতে দেবি! তমত্যান্তে চ সর্ববদ ॥৮ 

দেবি! মি এই সমস্ত জগং ধারণ করির! আছ, তুমি জন কর, 
তুমি পালন কর, তুমিই সংহার কর] 

শতি। “একমেবাদ্িশীয়ম।” ব্রহ্ম এক, বা | 

চণ্তী। “একৈবাঁভং জগতাত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 

এই জগতে জমি একা অদ্বিতীয়া, আমীর আবার দ্বিতীয় কে আছে? 


মা একমান নিউ গে বাপি য়া 1 রচিরাছ | 
তি । পরছৈব্দেমমু 5 পুনস্থহ 1৮ প্রহ্গই অমৃত ! 
চণ্তী। “পা উমক্ষবে নিত্যে | দেবি! তুমি অমৃত, তুমি অক্ষরা, 


এতি। “সর্কং খল্বিদং ব্রদ্ধ" | এই সনন্ত বিশ্বই ব্রঙ্গ | 
গীত | “নমোহস্ত তে সর্ধত এব সর্ধ”। হে সর্বা! তোমাকে 


নমস্কার । 
চণ্তী। “সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশর্তিসমন্ধিতে” । দেবি! তুমি 


সর্বস্বরূপা, সর্ধেশ্বরী ও সব্বশক্তিশালিনী। 


৬৪ দুর্গোৎসব 
“সর্ধধাণয তে নমো নম:”। 
দেবি! তুমি সর্বাণী, তোমাকে নমস্কার । 
শঙ্করের বেদাস্তভাষ্য । “অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ববৃদ্ধমুক্তম্বভাবং সর্বজ্ঞং 
সর্বশক্তিসমস্থিতম্।” নিত্যাশুদ্ববৃদ্ধমুক্রম্ভাব, সর্বজ্ঞ, সর্ধশক্তিযুক্ত বর্গ 
আছেন । 
চণ্ডী । সর্বশক্তিসমন্থিতে” | 
শ্রুতি । “নিত্যঃ) সর্বজ্ঞঃ, সর্বগতঃ”। 
“একো! দেবঃ সর্ধবভূতেষু গুট়ঃ সর্বব্যাপী সর্ধভূতান্তরাক্স! ৮” এক 
সর্বব্যাপী দেবতা সকল ভূতের অন্তরাত্মা ৷ 
চণ্ডী । পনিপ্ত্যুব সা জগন্ুত্তিস্ত য়াসর্ববমিদং ততম্‌ 1” 
সেই দেবী নিত্যা, জগত তাহার মুক্তি, তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। 
“চিতিরূপেণ যা কত্ম্মেতদব্যাপ্য স্থিত জগং।” 
যে দেবী চৈতন্যরূপে এই সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়! রহিয়াছেন। 
“যচ্চকিঞ্চিদ ক্চিদবস্ত্ব সদসদ্বাখিলাস্তিকে | 
তন্ত সর্বন্ত যা শত্িঃ সাত্বম ০58৮ 


দেবি! তুমি বিশ্বাত্মিকা। এই জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সে 
সকলের মধ্যে যে শক্তি বিগ্ঠমান, তাহা তুমি। আকাশের (০১০) 
শব্দগুণ, মৃত্তিকার গন্ধগুণ, স্্যের 2েজঃশক্তি প্রভৃতি তুমিই । তোমার 
শক্তি'বিশ্বব্যাপিনী | | 

এই সকল বাক্য পরম্পর মিলাইয়! দেখিলে, ব্রহ্ম আর ভগবততী ভর্গা 
এক বস্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মে । 

নারায়ণ হইতেও দেবী ভগবতী ভিন্ন নহেন, চণ্ডতীতে এ কথাও পাঁওয় 


যায়। পি 
“ত্বং বৈষ্ঞবীশক্তিরনন্তবীধ্যা ।”” তুমি অনন্তবীর্ধযশালিনী বিষুঃশক্তি। 


পুজা] ও সমাজ । ৬৫ 


পন্থর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোতস্ব তে 1” দেবি নারায়ণি ! তুমি স্ব 
ও মুক্তিদায়িনী, তোমাকে নমস্কার | 

শাক্তধর্খের প্রকৃত মণ্ম বুঝিতে পারিলে, ইহাতে কোন সাম্প্রদারিকতা 
আনিতে পারে না। শাক্তধর্থ সার্বজনীন ধর্ম । 


“দেবা যয়া তত মিদং জগদাত্শক্তা। 
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূভমুর্তযা | 
তামন্বিকামথিলদেবমহবিপুজ্য)ং 
ভক্ত! নতাঃম্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥” চণ্ডী । 
যে দেবী নিজশক্তিতে এই বিশ্ব গড়িয়াছেন, ঘিনি সমস্ত দেবগণে 
মুদ্ভিমতা শক্তি, সেই অন্বিকার চরণে আমরা তক্তিপুর্বক প্রণাম 
করিতেছি । তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ! 
এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পাবে, এই চিনুয়ীশক্তি রক্তমাংসের শরীর 
লইয়া জীবলোকে উপস্তিত হন কি না? এই প্রশ্নের উদ্তর চণ্ডা 
দিয়াছেন) 
“দেবানাং কাষাসিদ্বাথ্থমাবিভবতি সা যদ । 
উতপনেতি তদা লোকে স! নিভাপ্যভিধীয়তে ॥” 
মহাদেবী মভাশক্তি নিতা। হইলেও দেবগণের কাধাসিদ্ধির নিমিত্ত 
যখন আবিভূ তা হন, তখন তিনি জন্ম পরিঞ্হ করিলেন, এরূপ বলা হইয়া 
থাকে । অবতারবাদে বিশ্বাঙ্চ থাকুক আর নাই থাকুক, অভ্ঞান, অভক্ত 
আমর] মাকে চোখে দেখিতে পারি আর নাই পারি, মায়ের পুজার 
সন্তানের কি কোন আপত্তি থাকিতে পারে ? 
ভক্ত, আরাধ্য দেবতাঁতে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার ক্তন 
করিয়! লইতে ভালবাসেন। ঈশ্বরকে যিশু পিতা, মহক্গদ প্রভু, অঙ্জুন 


€ 


৬৬ ছুগোৎ্সব । 


সখা, বশোদ। পূ, রামপ্রসাদ রামকৃঞ্চ ম! বলিয়া জানিঙেন ও ডাকিতেন। 
ভগবতীছুর্গা বিশ্বজননী, মামাদের সকলেরই জননা। ঢুগাপুজা মহাশক্তির 
পুজা, বিশ্বমাতার পুজা । 

মায়ের সন্তান মোরা, মা-মুঙ্ভি ভূবন ভরা, 

গাতিন মায়ের জয়, জয় গুগা রবে 

মায়ের সন্তান মোরা, মা-মুন্তি কি মনোহরা, 

করিব মায়ের পূজা, ধন্ঠ হ'ন তবে। 

আমর মায়ের ছেলে, ডাকৃব শুধু মামা বলে; 

ম! ডাকে মায়ের মনে আনন্দ অপার ) 

আমর] অবোধ ছেলে, বসিব মায়ের কোলে, 

এত মধুমাথা কোল কোথায় আছে কান? 

মাঁয়ের সন্তান মোরা, মা-মুতি কি মনোহরা, 

করিব মায়ের পুজা, ধন) হ'ব তবে) 

মায়ের সম্ভীন মোরা, মাকীঙ্ি ভূবন ভরা, 

গাহিব মায়ের জব, জয়্র্গা রবে। 


“নামন্তন্তৈ নমকত্তৈ নমন্তন্তৈ নমোনমৎ | 

য| দেবী সর্কভৃঠ্য মাত়িরূপেণ সংস্থিতা ॥%৮ চস্তী। 
নমো নমঃ বাখ কার, শতবার তারে ননকাব, 

যে দেবী সক ' বে জাতে রাডে তনিবার। 


পূজা ও সমাজ ৬৭ 


»মাজতক্ত্ব । 


আমরা ভীননে কি চাই? চাই উন্নতি ও সুখ । এমন নির্বোধ 
পুথিবীতে কেহই নাই, যে নিজের অধঃপতন চায়, ভঃখ চায়। 

লোকের স্বভাব, দলনদ্ধ হইয়া বাস করা। এক! থাকিতে কেহই 
ভালবাসে না। এমন কি, পশু পক্ষীরাও দল বাধিয় থাকিতে ভালবাসে । 
এই স্বাভাবিক প্রবুর্ভিই সমাজশষ্টির মূল কারণ । পশ্তপক্ষ্যাদির মমাজ 
হইতে পৃথক করিবার ভন্য সমগ্র মানবজাতিৰ এক সাধাধণ নাম মাঁনব- 
সমাজ। কিন্ নানা অনিনাধা কাবণে এক নানবসমাজই বিভিন্ন শাখা 
প্রশাখার নিভক্রু হইয়া পড়িয়াছে । নমাজ পা জাতি বাক্তির সমষ্টি। 
নমাজস্ক অধিকাংশ বাঞ্তির উম্নতিতে সমাজেব উন্নতি; আবার উন্নত 
সমাজের অর্িকাংশ লোকই উন্নত। কান সভ্য সমাগের নিয়শ্রেণীস্থ 
পান্তিও অসভ্যসমাজের শেষ ব্যক্তি অপেক্ষা নানা নিষয়ে অধিকতর সুখ 
সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে । সমাছের সহিত ব্যক্তিধ, ব্যন্তির সহিত 
সমাজের রা সম্বন্দ। ব্যক্তির ভন্ত সমাজ, সমাজের জন্ ব্যক্তি। 
নাভ্িগত সথছ্ুঃখ, উন্নতি অবনতি, সমাজের উন্নতি অবনতির সভিত 
বিজড়িত। অতএব প্রত্যেক ন্যক্তিরই যেমন স্বতন্ভাবে স্বীয় সুথ ও 
উন্ননিলাভের জন্য চেষ্টা কর! বাঞ্চনীর ও কর্তব্য, সেইরূপ সমাজের উন্নতির 
জন্য 3 ব্দপরিকর হওয়া আবগ্ক | 

উন্নতি 9 সুথ কিসে হয়? শক্তিতে স্থথ ও উন্নতি, শক্তিহীনতায় 
ছুঃখ ও দুর্গতি। উন্নতি অর্থ উদ্ধগতি। উদ্ধে উঠিতে হইলেই বল- 
প্রয়োগের প্রয়োজন । দুর্বল অলস ব্যক্তি মুখে উন্নতির কথা বলিলেও 
প্ররুতপক্ষে সে উন্নতি চায় না। গতি তাহার ভাল লাগে ন|, কিন্তু 
প্রকৃতির নিয়মে তাহাকে গতিলীভ করিতেই হইবে। সেই গতি নিপদিকে | 


৬৮ ছুর্গোৎদব | 


যে সমাজে সকল লোকই ঢব্বল অথবা দুর্বালের সংখ্যা অধিক, সেই সমাজ 
ছর্বল, সুতরাং অনুঘত। সেই সমাজের গতি নিয়দিকে | 

শত্তির বৃদ্ধিতে স্থসমূদ্ধি ও উন্নতি। সকল সভাসমাজমধ্যে প্রধানতঃ 
চাঁরিটী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা দেহশক্তি, জ্ঞানশক্তি, হৃদয়- 
শক্তি ও. ধনশক্তি। "থম ভিনটা মানুষের নিজশক্তি, শেষোক্তটা 
আগন্তকশক্তি | 

সেই সমাজই সমাক উন্নত, যে সমাজ নিরিবরোধে সমভাবে এই চারিটা 
শক্তির উতকর্ষসাধনে তৎপর | সেই সমাজ্জই আদর্শ সমাজ, যেখানে 
প্রতিব্যক্তির সমগ্র মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল প্রকার স্তবিধা আছে। কেবল 
একটীমাত্র শক্তির উতকর্ষে ও অন্ত শক্তিগুলির অনাদৰে সমাজের প্রকৃত 
উন্নতি হইতে পারে না। সমাজের সঙ্গাঙ্গীন উন্নতি এই ঢারিটী শক্তির 
সমবায়ে হইরা থাকে । সমাজসম্বন্ধে এই মুলতন্ক ঢর্গোংসবে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

ডর্গোৎসবে কাত্িক, গণেশ, লক্ষী, সরম্বতী এই চারি দেবতার মুগ্তি 
পুজা হইয়া থ|কে। বলদেবত। কাণ্িক, জ্ঞানদেবতা গণেশ, ধনদেবতা 
লক্ষ্মী, এবং জদয়ৌংকর্ষবিধায়িনী, কলাবিছার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর 
পুায় এ শক্তিচতরষ্নয়ের উপাসনা বিভিত হইরাছে | এই চারি দেবতার 
যুগপৎ আরাধনাদ্বারা সমা্গের শক্তি বৃদ্ধি করার মৌন উপদেশ দ্র্গাপুজায় 
নিভিত আছে। 

সকল শক্তির মূলাবার একমাত্র আগ্াশক্তি ভগবতীর পুজা করিলেই 
সর্বপ্রকার দিদ্ধি লাভ হইতে পারে সত্য, কিন্তু নমাজের উন্নতির পক্ষে 
কোন কোন্‌ শন্তির উপাসন। একাম্থু আবশ্যক, তাহ। সু্পষ্ট করিয়া 
বুঝইবার জন্য গণেশাদি দেবপূজার বিশেষ বাবস্থা হইয়াছে । 


প্শতনদাশ্শিকেন্জ্ডা £ 


*নিভি জানেন সদৃশং গারভানহ পিছে | গতি । 


শা 


“শিবো মমান্ধা মম শন্ডিবাগ্ছ 
জ্ঞানং গণেনো মম চক্ষরকঠ | 
বিভেদভাবং মি দে ভজন্টি 

মামঙ্গহীনং কলয়ন্ছি মণ্দাঃ | ভস্ধ। 


''জ্ঞানং গনেশও | সিক্ষিদাভা গণেশ জ্ঞানাবহার | জ্ঞানের আরা- 
পনার মানবের চিভ্তান্ধকীব ৪ ভামঙ্গল দর হয়, কন্মে দিদ্ধি লাভ হয়। 
জ্ঞান মানুষকে পণ্ড হইতে পুথক্‌ করিয়া থাকে । আলোক, জীবের চির- 
'আকাঙ্জিত। পেচক ভিন্ন অগ্গকারে গাকিতে কে চায়? নিরবচ্ছিন্ন 
অন্ধকার কাভার ভাল লাগে? মানন বেকারণে আলোক ভালবাসে, 
জ্ঞানও সেই কারণেই ভালবাসে । জ্ঞানালো কম্পুহা মানবের স্বাভাবিক 
বুন্তি। আলোক ওজ্ঞান এক জাতীয় পদার্থ, উভরেই প্রকাশাত্মক, 
প্রভেদ এই যে, হুর্বালোক প্িনা চেষ্টায় লভা, জ্ঞানালোক পুরষকার- 
সাধ্য। ূ 

জ্ঞানের সহিত ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । '“ত্রেলোকাদীপকো বন্ধই | 
জ্ঞানের স্তায় ধন্ম ভ্রিলোক্যকে উজ্জল, আলোকিত করে। জগতের 
আষ্টা কে? তাহার সহিত জীবের কি সম্বন্ধ? তাহাকে কি উপায়ে লাভ 
করা যায়? ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা জ্ঞানের নিকট, দশশনের নিকট 
পাওয়! বায়। ধরন্মের উংপত্তি মানবের স্বাভাবিক চিত্তবুন্তি হইতে। 
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প্রকৃতির নানাবিধ বিহ্ুয়কর দগ্ঠাবলী-দর্শনে মুগ্ধ, সরল শিশুর ন্টার আদি 
মানব-সমাজের বক্ষে যে সকল ভাবলহরী খেলা করিয়াছিল তাহাতে ধন্য, 
জীবন লাভ. করিয়াছে । এবং ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপূু হষঈয়া মানবের 
রুটি, জ্ঞান ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন 


সমাজে ধর্মেরও অবস্থান্তর ঘাঁটয়াছে | 


ধন্মের লক্ষণ নিরূপণ করিতে যাইয়া আধ্য ধঘি বলির? 
“যতোহ্ভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স. ধনু? যাহা 
অর্থাৎ সর্ধাঙ্গীন উন্নতি এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম মঙ্গল সাধিত হয়, 
তাহা ধন্ম। ইহাই যদি ধন্মের লক্ষণ হয়, তবে ধশ্মের অনুষ্ঠানে কখনও 


ছে 
অভ্তাদর 


অবনতি বা অমঙ্গল হইতে পারে না। যখনই কোন সমীজ অবনত হই- 
য়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সেই সমাজ ধর্ম হইতে বিচাত হইয়াছে 
জাতীয় উন্নতির মুলে ধর্ম, অবনতির মুলে অধর্থা; বাক্তিগত উন্নতির 
মূলে ধন্থ, অবনতির মূলে অধন্ম। গ্ত্যেক জাতির উন্তিহাস একথার 
সত্যতা প্রমাণ করিয়া গাঁকে ! এ দেশে ধন্মবিপ্রন এতই অধিক ও অসংখ্য 
বার হইয়াছে যে, এখন আর লোকে ধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া কর্খান্ষ্ঠান 
করে না। ধন্দশঈ এখন বাহিরের বস্ত হইয়া দাড়াইয়াছে। ৬ কবিবর 
রজনীকান্ত বথার্থই বলিয়াছেন, ধঙ্মহীনতাই এখন আমাদের ধন্ম হইয়াছে । 
সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ উচ্চ ধন্মের ধার ধারেন না, 
জনসাধারণ ধন্ম বুঝিতে চায় না। এখন আর ধর্মকে আমরা রক্ষা 
করিতেছি না, ধর্দও আমাদিগকে রক্ষ। করিতেছে না। ধঙ্মাহীন হইয়া 
কোন সমাজ ভিষ্ঠিতে পারে না। সত্য-ধঙ্ম্ের অবমাননা করিয়া আমরা 
পাপে ডুবিতেছি । 

বাল্যকাল ইইতে ধন্মভীঙ্ছন লাভের একটা মহৎ চেষ্টা ও উপায় 
থাক। আবশ্যক | অনেকেই ধর্খুকে বুদ্ধকালের জন্য রাখিয়া দেন। যখন 
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ইব্জিযসকল ছুর্বল, অপটু হয়! পড়িবে, অথবা কোন কোন ইন্দ্রিয়শক্তির 
একেবারেই লোপ হষ্টবে, যন জরা ব্যাধি আসিয়া শরীরটাকে অকর্শণা 
করিয়া ফেলিবে, তৎন কি আর ধন্ম উপাজ্ঞনের সময় থাকে? ধম 
উপার্জন কথা কি এত সহজ? আবার বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত যে, জীবনটা 
থাকিবে তাত।'রই বাস্থিরতা আছে কি? বাহারা মৌভাগ্যবশতঃ বার্ধক্য 
উপনীত হইয়া থাকেন, তাহাদের কাছেও ধর্ের কথা বড় একটা শুনা 
যার না। 

জ্ঞান, চাদত্র্য ও ধন্ম ইহারা স্বোদর ভীতা। চবিত্রবান না হইয়া 
কেহ ধান্মিক হইতে পারে না। অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে কে ধার্মিক 
বলিবে ? তবে অধঃপঠিত সমাজে এরূপ হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। 
বন্ততঃ চরিতব্রগঠন ধন্মজীবন লাভের প্রধান সহায়। ইহা এক দিনে 
সম্পর হয় না। আবাল্য বহু দিন কঠোর ব্রতনিরম পালন করিয় 
সংপথে বিচরণ করিবার অভ্যাস দুঢ় হইলে স্থচরিত্র গঠিত হইতে পারে। 
নীচ-্ষুত্র স্বার্থত্যাগ, উদার স্বার্থ-সংরক্ষণে বলবী চেষ্টা, শত বিত্ব অতি- 
এম করিয়া কর্তব্য পালনে নিরন্তর উদ্ঠম, ধর্মের অঙ্গীভূত। আত্মরক্ষার 
পুরুযোচিত চেষ্টা, আবার আত্মত্যাগের উদ্ধার অভিনয়, উভয়ই ধর্খা। 
চারিত্রাহীন ধন্ম অবর্থা, কনম্মহীন ধর্শ পঞ্থু, জ্ঞানহীন ধন্ম অন্ধ, ভাব- 
ভক্তিহীন ধর্ম শুষ্ক, নীরস। সুচরিত্র লাভ করিয়া মহৎ কর্তব্য কর্ধা- 
নুষ্ঠান করিতে করিতে, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের আরাধম৷ 
করিতে পারিলেই ধর্ম সফলতা লাভ করে। 


আধ্য খধিগণ বিষ্ঠার ছুই ভাগ করিয়াছেন__পরাবিদ্বা ও অপরাবিছা!। 
রহ্মবিষয়িণী বিগ্যার নাম পরাবিগ্ভা। ঘাহাতে ত্রহ্মজ্ঞানের,উপদেশ আছে, 
যে পবিত্র গ্রস্থচয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়, তাহার নাম ব্রঙ্গবিছ।। উপ- 
নিষদ, শ্রীমন্তুগবদগীতা। প্রভৃতি এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কেহ কেহ এইরূপ 
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মত পোষণ করেন সে, হিন্দুর ধন্য গ্রন্থগুলি জীবনের নশ্বরতা, দেহের ক্ষণ- 
ত্গুরতা, বিষয়ের অসারতা গ্রাতিপাদন করিয়৷ লোকদিগকে কর্তব্য হতে 
ধিচলিত করিয়া দেয়। কিন্তু, 
«“অজরামরবং প্রাঙ্জে। বিষ্ঠামর্থধ চিস্থয়েহ। 
গুহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা, ধন্মমাচরে 1”, 

আসামি অজর, অমব এই রূপ ভাবিয়া নীমান বাক্তি বিছা ও বিষয় 
চিন্টা করিবেন, এবং যম আসিয়া কেশে পরিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া 
ধন্মাচরণ করিবেন। এই অমূল্য টপদেশ পালন করিয়া চলিলে আমাদের 
সকল দিকৃত বজায় থাকে । আমরা চিরকাল বিদ্ধ ভজ্ডজন করিব, 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মাচরণ করিব । নিষয় ভোগ করিব, সঙ্গে সঙ্গে নিগ্ঘা ও ধর্ 
অন্ন করিব। 

বাস্তবিক, 'ঈশ্বরারাধনং মং) ঈশ্বর-আরাধনারূপ পুণ্য মহৎ কন্মন 
সমাকৃরূপে সম্পাদন করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্ক। অনলে, 
অরুণে, চন্দ্রে তাভার দিব্য জেযোতির, নিশ্বেব সর্ধাত্র তাহার নিরাট 
বিকাশের, এবং হৃদয়ে তাহার ভূবনমোতিনী মুষ্ির অন্তভূতিতেই ব্গবিদ্ধা 
'চরিতার্থ। ইহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে ধে, কেবল ভজন-পূজনেই 
ঈশ্বরের আরাধনা শেষ হয় না। ত্রাঙ্ঠার কষ্ট জীবের ভিত-সাধনেই 
তাহার বিশেষ প্রীতি হইয়া গাকে। 

ব্রঙ্গজ্ঞান লাভের উপায় কি? কি উপায়ে অজ্ঞান নাশ করিয়। ব্রহ্ধ- 
দর্শন হইতে পারে 2 এই প্রশ্নের উত্তর উপনিষদে পাওয়া যায়, 

“তন্তৈ তপে! দমঃ কন্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্‌।"” 

ষড়গ্গরবেদ, তপস্যা, দম ও কনম্মে ব্রঙ্গবিদ্ভার প্রতিষ্ঠ। এবং সত্য ইহার 
আাশ্রয়। 

 ব্রহ্ধকে লাভ করিতে হইলে তপস্তা চাই, কর্ম চাই, দম অর্থাৎ স্থির- 
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চিন্ততা ও ইন্ট্িয়নংঘম এবং বেদাধ্যয়ন চাই । সত্যকে আশ্রয় করিয়া 
জ্ঞানার্জন করা চাই। জ্ঞানশাস্ধের আলোচনাদারা বঙ্গের স্বরূপ অনগত 
ইয়া ইন্দ্রিয় গুলিকে সংঘ এবং চিন্তকে স্তির করিয়া তপস্তা করিতে হইবে, 
'কম্পা করিতে হইবে। 

“নায়মান্বা বলহীনেন লভাযঃ 1” চুর্ধল ব্যক্তি রঙ্গলাভ করিঙে পারে 
না। লৌকিক বিদ্ধায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলেও সতাকে অবলম্বন 
করিয়া সাণনা করিতে ভইনে) সাধনা ন্যতীত সিদ্ধি হয় না। দলভীন 
লোক কোন নিগ্যাই লাভ করিতে পারে না। 


অপরাবিদ্য] | 


পুরাকাঁলে ভগবদন্ষরিণা বিছ্ঠাই শ্রেষ্ঠ বিছ্। বলিয়া পরিগণিত হই- 
যাছিল, কিন্তু অধুনা জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা ও ভীবন-সমস্তার জটিলতা 
বুদ্ধি প্রাপ্ূু হওয়াতে সাক্ষাতভানে জীবনধারণোপযোনী শিক্ষণীয় লিষয় 
সকল (বিজ্ঞান) ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ) সারধারণো হমধিক সমাদর 
লাভ করিয়াছে । এই বিষয়গুলির জ্ঞানই পুব্বে অপবা বিদ্া নামে 
অভিহিত ভইত। যদিও আধ্যাত্মিক নিগ্ভাকে পাশ্চানা পিতদের মধো 
কেহ কেন অতীন্দিয়, অথশৃন্য (1181)500100017121 707৯০156) বলিয়া 
উড়াইয়া দেন, তথাপি একথ। অনশ্ঠ স্বীকাধ্য যে, স্বাস্থাকর সামঞ্তশ্ত রাখিয়। 
পর] ও অপর! এই উভয়বিধ বিদ্যার অন্রশালনেই সমাজের কল্যাণ ও 
উন্নতি। কেবল পর! বা কেবল অপরা বিগ্তা লইয়া ব্যক্তি বিশেষ উন্নতি 
মোপানে আরোহণ করিতে পারেন বটে, কিন্ত সমাজের সম)ক্‌ উৎকর্ষ- 
সাধন হইতে পারে না। সমাজে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতি উভয়েরই 
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প্রয়োজন। প্রচীন হিন্দুসভ্যতায় এই দুই-ই ছিল। পারিনা ব্যতীত 
পৃথিবীর লোক থাকিতে পারে না, সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। আর্য 
সমাজে ব্রহ্ষবিদ্ভার চচ্চা যথেষ্ট ছিল, সঙ্গে সঙ্গে গণিত, জ্োতিষ, কাব্য, 
সাহিত্যাদিরও অন্রণালন ছিল। তবে আধ্যান্মিকতাই হিল সভ্যতার 
বিশেবত্ব। এখন সে সভ্যতার প্রাণ নাই, প্রাণহীন প্রতিকৃতি আছে । 
বর্তমান সভ্যতাও “সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সশরীরে এদেশে 
আসিতে পারে নাই-_ছায়াপাত হইয়াছে । আমরা উভয় সাতার প্রাণ- 
হীন ছবি ও ছায়া লইয়া আছি। এখন আমরা আব্যাম্ম বিদ্যা ছাড়িয়া 
অপরাবিগ্ভার উপাসনায় নিধুক্ত, কিন্ত ভাহাতেও কতটা সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিয়াছি, ভাবিবার বিষয়। ক্তান ও ধশ্মের উন্নতিতে জাতির স্বস্তি- 
শান্তি, বিজ্ঞান ও ভাষার উতকষে জাতির অভ্ত্যদর 'ও শ্রীনুদ্ধি হইয়া 
থাকে । ভাবা ও বিজ্ঞানে আমরা কতদর অগ্রসর হইয়াছি 

অতি সামান্য শুর উদ্দেশ্টা লইয়া নে কাষেই হস্তক্ষেপ করা খায় না। 
কেন, তাহার ফল সামান্ত বা ক্ষুদ্র ভিন্ন মহৎ হইতে পারে না। বিগ্ার্থিগণ 
কি আকাক্ষা লইয়া বিগ্ামন্দিরে প্রবেশ করেন 2 কি আশ! হৃদয়ে, 
পোষণ করিয়! বিগ্ভাভাসে রত হন; কর়েকট। পরীক্ষা পাশ ও চাকরিই' 
অধিকাংশ ছাত্রের জীবনের লক্ষা। অভিভাবকেরাঁও তাহাই কামনা, 
করেন। এই ক্ষুদ্র আকাজ্জ। লইয়া বিষ্ঠাঙ্জন করিতে গেলে পাশ ভিন্ন 
প্রকৃত জ্ঞান লাভ হওয়| সম্ভবপর নহে। ছাত্রগণ পুস্তকের মসীময় ছত্র- 
গুলি জররোগীর কুইনাইনের বড়ির স্তায় গলাধঃকরণ করিয়া কোন প্রকারে 
জীবিকানির্বাহের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে। | 

শিক্ষার চারিটী ফল,-ধন্্, জ্ঞান, সচ্চরিত্র 'ও পুস্তকের বি্যা 
তন্মধ্যে পুস্তকের বিদ্ভাই যত্কিঞ্ধিং লাভ হয়, অপর গুলির সঙ্গে অনেকেরই 
বড় একট! দেখা সাক্ষাৎ হয় না। চাকরি লাভ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট, 


পুজ। ও সমাজ । ॥ ৭৫ 


শরান্ত-রাস্ত যুবক পাশের সহায়স্ুত পুস্তক গুলিকে চিরকালের জন্য বিদায় 
দিয়া থাঁকে। বাঙালীর প্রায় সকল বিষয়েই অকালপকত| দৃষ্ট হয়। 
অকালে যৌবনোদগম, ইহা অকালকুন্তমের হ্যায় ভয়োংপাদক “অকাল 
কুলমানীব ভয়ং সঙ্জনয়ন্তি হি।” অক্কালে সন্তানোতপাদন, অকালে 
বাঞ্ীকা বা জরা, অকালে সংসাবে প্রনেশ, অকালে চিরতরে সংসারত্যাগ। 
পাশ্চাতাদেশে চিরজীনন ছাব্রাবস্থা, তথার অধিকাংশ লোক সংসাবে প্রবেশ 
করির। দ্বিগুণ উৎসাহে জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিতে থাকেন, আর বাঙালী 
সংসারে প্রবিঈ হইয়াই ভারতভীর পার চিবনিদায় থাচে। ৭1২70৬1০096 
1৭ [১০১৮61৮ “জ্ঞানই শক্তি", এক্থা অনেক বাঙালীর জীবনে প্রত্যক্ষ হয় 
না। পঠদ্দশাদ্ধ কেনল পল্পবগ্রতিভাই জন্মে, কোন বিষয়ে পাকা জ্ঞান 
জন্মে না, মৌলিকতা বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে না। 
একটী প্রিয় মনোমনত নিষর নাছ্িয়া লইয়। চিরজীবন তাহাতে অনুরক্ত 
থাকা বাঙালীর ভাগ্য বড় ঘটে না, মনের বিচাঁরশক্তি উন্মেযিত হইবার 
অবসর পায় না। আমরা ধনে জ্ঞানে সকল বিষয়েই স্বপ্নে সন্তুষ্ট । স্বল্ে 
সন্তোষ উন্নতির অন্থরায়। 

অশেষ বিগ্তালাত করিয়াও যাহারা চরিত্রভীন, তাহার! বিশ্বানমূরথ। 
“শান্্াণাধীত্যাপি ভবস্তি মখাঁঃ। যন্ত্র ত্রিয়াবান্‌ পুরুষঃ স বিদ্বান” 
শান্ত পড়িয়াও লোক মুর্খ হর, কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্রের উপদেশাম্রসারে 
কার্ধা করেন, তিনিই প্ররুত বিদ্বান্‌। 

প্রাণপাত করিয়া পরোপকাঁর করিবে, শাস্ত্রের এই উক্তি বার বার 
অধায়ন করিয়াও যে কৃতবিছ্া ব্যক্তি পরের অপকারই করিয়া থাকে ; 
সদ! সত্য কগ! কহিবে, এই উপদেশ বহুবার বন্গ্রন্থে পড়িয়াও যদি 
কেহ সতাকথা নাঁ বলে, তবে তাহাকে মূর্খ ই বলিতে হইবে। সেব্ক্তি 
বন্্রতারবাহী রজকগর্দত অপেক্ষা অধম। পাশ্চাতা পণ্ডিত লক্‌ (1,006) 


৭৬ * জ্ঞান-ধঙ্মা | 


সাহেবের মতে পুস্তকের বিদ্যা 09৭7)17£), শিক্ষার বাবত'য় ফলের মধ্যে 
"আবম ও অকিঞ্চিংকর। থাহা অকিঞ্চিংকর বলিয়া পাশ্চাত্যদিগের 
ধারণা, আমরা কিন্তু ভাহাঁকেই প্রথম, শ্রেষ্ঠ স্তান দিয়া বসিয়াছি । আমরা 
জ্ঞান-ধণ্ম, স্বাস্তা-স্তচরিত কিছু চাউ না, চাই শুধু মুগস্বিছ্া, চাই 
আধি-ব্যাধি লইয়া 'একটা উপাধি । 


জ্গাম্ন। | 


সি 


বঙ্গভাঘার জাশাতাত উন্নতি ভইর[ছে। নিচাসাগরের লেখনীধা রণ- 
কাল হইতে এপধান্থ এত অল্প সময়ের মধো বঙ্গভাষাব [মে শ্্ীবুদ্ধি হইয়াছে, 
তাহা ভাবিয়া মন বিশ্ময়-আনন্দে উৎফুল্ল হইরা থাকে । কিন্তু কে কেহ 
আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বঙ্গভাবা মধু-বঙ্গিম প্রতি সাহিত্যরখি- 
গণের নিকট বে ওজোঁনল লাভ করিয়াছিল, তাহা এখন ভারাইতে 
বসিয়াছে; কাবোর বীররস মুমুধুদশায় উপনাত হইরাছে | ব্গভাযায়, কুঙ্জে 
কুঞ্জে, দুলে ফুলে অলির গুঞ্জন, শুকসারীর প্রণর়নস্তাষণ যথেষ্ট শুনিতে 
পাওয়া যায়, কিন্ত মভারণ্যে সিংভনাদ, জলধির উদার উদাস্ুরাগ কিম্বা 
বাত্যাব্তাড়িত জলদগঞ্জন আর এখন বড় শুনিতে পাওয়। বায় না। এ 
আক্ষেপের কোন কারণ আছে কিনা, তাহা বর্তমান সাহিত্যরথা স্ুধী- 
সমাজই বিচার করিবেন। তবে একথা সতা যে, ভাবার শক্তি বৃদ্ধিতে 
সমাজের বিশেষ লাভ আছে। ওজস্বিনী, শক্তিশালিনী ভাষা সমাজে 
শক্তিসঞ্চাব করিয়া থাকে । অবলা কোমলা ভাষা সমাজে বল দান 
করিতে পারে না। কেবল কুছ্ীবনের উপযোগী ভাষার সাহায্যে 
পৃথিবীর কোন জাতিই মহিমাশালী হইতে পারে নাই। 


পূজা ও সমাজ | ৭৭ 


আমরা অনেকেই মুখে বলি, ভাষার উন্নতি চাই, কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, এমন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুন অল্প নহে, ধাহারা আপনা- 
দিগকে বঙ্গভাষার অব্যৎপন্ন বলিয়। প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র লজ্জা 
বোধ করেন না, খীঙ্ারা বঙ্গভাবাকে ত্বণার চক্ষে দেখেন, যেহেতু 
ইহা মাড়ভাষা। কয়জন শিক্ষিত লোক বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ 
কিনিয়া পড়েন * বিছ্বালয়ের পাঠ্যপুশুকপ্রণেতা ভিন্ন কয়জন বাঙালী 
গ্রন্থকার কেবল-গ্রস্ককার হইয়! জীবিকা অঞ্জন করিতে সমর্থ হই- 
য়াছেন ? উপাদেয়, উতকৃষ্ট গ্রন্থরচয়িতার ভাগ্যে প্রশংসা থাকিতে 
পারে, কিন্তু অর্থ নাই। বরং কুৎসিত, কুরুচিপূর্ণ উপন্যাসাদির বিল- 
ক্ষণ কাটুতি আছে। যে শ্রেণর গ্রন্থ সমাজের ও ব্যক্তির পক্ষে 
মঙ্গলক্তনক, সাধারণ্যে তাহাব সমধিক প্রচলন বাঞ্চনীয়। কিন্তু মিথ্যা' 
গল্পের বই, উপন্াল ও নান।বিধ চরিব্রস্খথলনকারী পুস্তকের অত্যধিক 
আদর লোকের কুরুচিরই পরিচয় দিয়া থাকে । 'এ বিষয়ে বাঙালীর' 
রুচি, গুণগ্রাহিতা, বিচার-ক্ষমতা ও অধায়ন-স্পূ্গার বিলক্ষণ পরিচয়। 
পাওয়া যার। বে সমাজে সদগ্রস্ঠের বস্তত; সমাদর নাই, অথব! 
থাকিলেও অল্পমাত্র সে সমাজ অনুননত। মাতৃভাষাব উপেক্ষা স্বদেশ- 
প্রীতির সম্পূর্ণ অভাবই গ্রকটিত করে। প্রত্যেক কৃতবেগ্ভ বাঙালীর 
প্রতি মেঘের পানে ভুধিত চাতকিনীার হ্টার দীন! বঙঈভাষা সতষ্-কাতর' 
দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই শিক্ষিতগণ দীন! মাতৃভাষার 
মে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারেন। 

বাউল! ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কতভাষার অন্র্ীলন একপ্রকার 
অপরিহাধ্য। পাশ্চাত্যপগ্ডিতদিগের মধো প্রাটান ভাষা (০18551091 
19229826) যত কম পড়া যায়, ততই ভাল। সুতরাং পর-প্রত্যয়-নেয়-. 
বুদ্ধি আমর! অনেকেই তন্মতাবলম্বী। 


৭৮ ভ্বান-ধন্ম | 


ংস্কুতভাষা বঙ্গভাবার জননী । বালা বাকরণ, সংস্কৃত ব্যাকরণের 
অনুবাদ মাত্র । বাওলার শন্দসম্পদ সংস্কৃত শব্দভাগার হইতে সংগৃহীত। 
বদিও পাশ্চাতা ভাবনিচয় বর্তমান বাডলাভাষাকে মলঙ্কত করিতেছে, 
তথাপি সংস্কতের নিকট এই ভাষা যে অপিশোধনায় ধণে আবদ্ধ, তাহাতে 
কোন সন্দে5 নাই । রামায়ণ, মহাভারত প্রতি জাতীয় সম্প্তি সংক্কত- 
ভাষায় নিবদ্ধ। হিন্দুর পন্মগ্রস্থসকল এ ভাষায় লিখিত । হিন্দুর স্তব- 
স্তুতি, পুজা, _-সংস্কতে |  চণ্ভীপাঠ, গীভাপাঠ, বিরাটপাঠ,--সংস্কতে। 
সন্ধ্যার মন্ত্র শ্রাদ্দের মন্ত্র, বিবাহের মন সংস্কতে। শ্লানের ক দানের 
মন্ত্র সংস্কতে। বতকথা,_ সংস্কতে, টোলের সংস্কৃত শিক্ষা, সংস্কতে। 
যত দিন হিন্দুব নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে সংস্কতের ব্যবহার তত 
দিন সংস্কৃত অধ্যয়ন প্রচলিত থাকা উচিত। কারণ, অর্থ বোধ কেবল 
পুরোহিতের নয়, বজমানের€ থাকা দরকার। যভামান সংস্কৃতজ্ঞ 
হইলে অজ্ঞ পুরোভিতের বিশেষ অন্রবিধা হয় বলিয়া, অর্থ বুঝিয়া 
তদনুসারে ধর্শীনুষ্ঠান করিতে বিরত পাকা বজম|নের কর্তব্য নভে । 
অর্থ বুঝা চা, তা না হ'লে ভাব-ভক্তি আসিতে পারে ন|। 
আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষার সহিত প্রাচান গ্রাক্‌, লাটিন্‌ ভাবার বে 
সম্বন্ধ, বাঙলার সঠিত সংস্কতের সেই সম্বন্ধ নতে। ইংরেজি প্রভৃতি 
উন্নত ভাষা, গ্রীক-লাটিনের সাহাধ্য গ্রহণ না! করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে 
ন!, কিন্তু সংস্কতের সাহাথ্য না নিলে নবৰীানা বঙ্গভাবার সঘাক্‌ শ্রীবৃদ্ধি 
হুইনে না বলিয়া আশঙ্কা কর! বায়। 
সংস্কৃত মৃতভাষা। ঘৃত্তকে স্পর্শ করিলেও অশৌচ হয়, স্থতরাং 
মৃতের আদর .করা বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে, ইহা সর্ধথা পরিত্যাজ্য । 
এরূপ মত কেহ কেহ পোষণ করিতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃতভাষ! মৃত হইয়াও 
অমৃত-নিষ্যদিনী। ইহা সপ্ভীবনীজ্ধা। বাল্পীকি প্রভৃতি মহাকবিগণ 
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যে মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা হইতে হিন্দুগণ “আনন্দে করিবে পান 
সুধা নিরবর্ধি।” সংস্কতভাষা মৃত হইলেও মৃতকে বাচাইতে, সুপ্তকে 
জাগাতে, পাপীকে পুণাবান করিতে, চরিত্রহীনকে চারিত্র্যদান করিতে, 
অশান্তিতে সান্তনা দিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। বিগ্ভাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি 
মহারথিগণ-ধাহারা বাঙলাগগ্ঠের জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, তাহারা 
সংস্কতের সাহায্য লইয়াই করিয়াছেন । ইত্যাদি নান। কারণে সংস্কত- 
অধায়ন আমরা ছাড়িতে পাবি না। 

ইংরেজি নহুদেশ প্রচলিত উন্নত রাজভাষা। নুতনে পুরাতনে 
কোলাকুলি, মেশামেশি হওয়া আবগ্ভক। উংরেজি ও সংস্কত এই ভ্ুই 
ভাঘার সাহাধো বাওলাভাবার পৃষ্টিসাধন হইয়াছে, ও হওয়! বাঞ্চনীয় ৷ 
ঈংরেজিভাষা অর্থকরী বলিয়া ইৎরেজি বিদ্টার জনসাধারণের মন আকৃষ্ট, 
কিন্ত ইহাতে বিচ্ভাশিক্ষার মহৎ উদ্দেন্ত সিদ্ধ হয় না, প্রকৃত জ্ঞানলাভ 
হয়না । ভারত চিরকালই একাঁকা, নিচ্ছিন্ন, কিন্তু বর্তমানে এরপ ভান 
অবলম্বন করিয়৷ থাকা আর শেভা পার না। পুথিবীর সভ্যজাতির সহিত 
যোগসাধনের দিন ভাসিরাছে। এখন আর ঘরের কোণে চুপ করিয়া 
বসিয়া গাকিবার দিন নাই । ইংরেজীভাষা পাশ্চাত্য সভাজাতির জ্ঞান- 
মন্দিরের দ্বারপ্বরূপ, এই দ্র আমাদের জন্য বিধাতার কপার উদঘাটিত 
হইয়াছে । মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চর করিব; অর্থ 
সংগ্রহ অবান্তর ফলন|ত্র। দেহের শ্টায় বাউালীর মনটাও ঢুক্বল। শক্তির 
সঞ্চয়, সঞ্চিত শন্তির পরিবদ্ধন যদি শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেন্ঠ হয়, তবে 
আমাদের মন বাহাতে বলশাপী হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই প্রশস্ত ও 
আদরণীয়। 
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পাশ্চাতা সভযাসমাজে দেশ পর্যাটন, শিক্ষার একটা অঙ্ক বলিয়া পরি- 
গণিত | এই দেশেও বিদেশ ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ মধো পরিগণিত হওয়া, 
আবম্ভক। পুস্তকের বিদ্যা দেশপর্যাটনে পরিপককতা লাভ করে। দূরদেশ- 
ভ্রমণে দূরদর্শিত| জন্মে, মনের মন্ধীণুৃতা, একদেশদর্শিত| ও কষু্রতা দূর হয়। 
যাতায়াতের পথে উন্মুক্ত প্রকৃতির নিকট যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে? 
ইহাতে মন যেমন সরস সবল হয়, তেমনি আত্মনির্ভর ক্ষমতা, সংসাহস, 
দূঢ়তা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণরাশি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতধাসীর 
পক্ষে অন্ততঃ সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করিলে অনেক জ্ঞান জন্মিতে পারে, 
কৃপম গুঁকতা চলিয়া গিয়া জদর প্রশস্ত হইতে পারে । ভারতবর্ষের বাহিরে 
সমুদ্র পার হইয়া নান! সভ্যদেশ-পর্যটনে হিন্দুর একটা ছুর্বল সামাজিক 
বাধা আছে। কিন্তু সেই বাধ| অতিক্রম করিয়া বিষ্ভা্ী ইংলগড, আমে- 
রিক! প্রভৃতি দেশে যাইয়া বিগ্ঠা-গৌরবে ম্িত হইয়া! যখন দেশে ফিরিয়। 
আসেন, তখন ভিনি যদি স্্ীর সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকেন, সমাজের 
মঙ্গলসম্পাদনে যোগদীন ন| করেন, সমাজের সুখ দুঃখে উদাসীন থাকেন, 
সমাজের দোষ দর্শন করিয়া অবজ্ঞা! প্রদশন করেন, তবে সমাজের ক্ষতি 
বই লাভ নাই। সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিয়। গৌরবান্িত, তিনিও: 
সমাজকে আলিঙ্গন করিরা কৃতীর্ঘথ মনে করিলে, শুভ ফলেরই আশা। 
কর! যায়। 
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পুরুষের পক্ষে জ্ঞানার্জন যে সকল কারণে হিতকর ও অতি প্রয়ো- 
জনীয় বলিয়! বিবেচিত হইয়া থাকে, স্্ীজাতির পক্ষেও প্রায় সেই সকল 
হেতু বি্বমান। আলোক যদি উত্তম জিনিষই হয়, যদি সেবশীয় হয়; 
জ্ঞান যদি পশুত্ব দূর করিবার ক্ষমত! রাখে, তবে কেন স্ত্রী জাতিকে সেই 
উত্তম জিনিষের ভোগে বঞ্চিত রাখিব? প্রাচীন আর্ধা সমাজে রমণী- 
দিগের উচ্চশিক্ষার ভূরি ভুরি প্রমাণ পাওয়! যায়। বর্তমানকালে পাশ্চাত্য 
সভ্যসমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। বর্তমান হিন্দুসমাজে 
সত্রী-শিক্ষার যে অবস্থা তাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা নামে মাত্র আছে। বাল্যবিবাহ 
্ত্রীশিক্ষার মুর্তিমান্‌ বিস্ব। বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকদল, বোবোদয়ের বিদ্যার 
বিদ্যাব্তী, পত্র লিখনে কথঞ্চিং অভ্যন্ত যুবতীরমণীর সংসর্গে সন্তুষ্ট থাকিতে 
পারেন কি? চিরজীবন জ্ঞানের উপাসনা করিতে হইবে । ক্ুৃতদার 
হইয়াও করিতে হইবে। তখন জ্ঞানাবতার গণেশের অচ্চনা করিতে 
যাইয়! “স্ত্রীকে ধন্মমাচরে১৮” এই উপদেশটী কোন হিন্দুই ভুলিতে পারেন 
না। জ্ঞানার্জন ধন্ম, স্থৃতরাং স্ত্রীপুরুষ মিলিয়৷ জ্ঞীনচচ্চা করিবে, এই 
কথা ভূলিতে পারেন না, ভুলিলে অদ্ধাঙ্গে উন্নতি ও স্থুখ অসম্ভব হইবে। 

সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় অদ্ধেকই রমণী, ইহাদিগকে আধারে ফেলিয়া 
পুরুষগণের আলোক ভোগের আশা বিড়ম্বনামাত্র । বিদ্বান কি কখনও 
মুর্খের সঙ্গ কামনা! করেন? অজ্ঞ ব্যক্তি অন্ঞতাকে আদর করিতে 
পারে বটে, কিন্তু বিজ্কের পক্ষে অজ্ঞতার প্রশংস! স্বাভাবিক নহে । মাতৃ- 
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কুল অজ্ঞ, অশিক্ষিত থাকিলে, শিশুশিক্ষার প্রচুর ন্যাঘাত ভইরা থাকে। 
নিজে অশিক্ষিত থাকিয়া জননী, সন্তানকে কি শিক্ষা দিতে পারেন ? 
শিশুসস্তান সংশিক্ষা পাওয়া দূরে থাকুক, অনেক স্তলে বরং কুশিক্ষা, 
কুসংস্কার প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত ভিন্দুপরিবারের কুললঙ্ষমীগণ 
প্রবাসে থাকিয়া, এখন আর পূর্বের সায় “বার মাসে তের পার্বণের' ধার 
ধারেন না। পুরাতন আকারের বন্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি যা ছিল, তাহা লোপ 
পাইতে বসিয়াছে, নূতন আকারের কিছু, সেই স্থান অধিকার কবিবার 
ব্যবস্থা সর্ধত্র হয় নাই, কাজেই দৃষ্টান্তদ্বারা শিশুগণের মনে ধন্ম নামে কোন 
পৃদার্থের অন্তিত্ব-সংস্কার অঙ্কিত হইতে পারে না। মন্দ যাইয়া ভাল 
আন্মুক, ইহা উত্তম কথা, কিন্তু ধন্ম্ের ঘরে একেবারে শুন্য, ইহা কোন 
প্রকারেই শুভ লক্ষণ নহে। শিশুর পালন ও শিক্ষা অতি গুরুতর ও 
কঠিন কর্খ। একার্য্ের ভার অশিক্ষিতা কোমলহৃদয়া অবলার তস্তে 
্স্ত থাকিলে শুভ ফলের আশা কর! বাতুলতামাত্র। ঈদৃশী জননী শিশু- 
হৃদয়ে মনুষ্যত্বের বীজ বপন না করিয়া বরং কাপুরুষত্বেরই বীজ বপন 
করিয়া থাকেন, উহ আশ্চধ্যের বিষষ নহে । 


হতাম । | 


প্রকৃতি-অধ্যয়ন (ব৪£এ৪*৪:9৫৮) আমাদের দেশে নাই বলিলেই 
হয়। ইদানীং বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, ইহাতে 
আমাদের বড় আনন্দ। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কোন কৃতিত্ব আছে 
কি? গৌরব করিবার কিছু আছের্শক? প্রকৃতির সহিত স্থপরি চিত 
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হইতে না পারিলে, কেহই বৈজ্ঞানিক হইতে পারে না। পরের ভুরোদর্শন, 
গবেষণা ও চিন্তাপ্রস্থত বৈজ্ঞানিক তন্কবে অপর সমাজের বাহিক উন্নতি 
ওক্ষণিক উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু নিজের অন্ুসন্ধিতসা না 
খাকিলে, নিজে কোন তহু আবিষ্কার করিতে না পারিলে, পরের আবিষ্কৃত 
তন্তু আন্মপাৎ করিবার ক্ষমতা না| জন্মিলে, সেই তত্ব সম্যক রূপে 
স্থায়ীভাবে স্বেচ্ছামত উপভোগ হইতে পারে না। কেবল কঙ্জ কর! অর্থে 
কত দিন ভোগ চলে? কঙ্জ কবা বিগ্ঠায় 'ম[ভান্তরীণ বল বৃদ্ধি হইতে. 
পারে না। বর্তমান কালে পুথিবাৰ ইতিহাসে ভারতে কতটুকু স্থান? 
সভ্যজাতিসকল হিন্দুকে চিনে না; যদি চিনে, তবে মানুষ বলির চিনে না, 
কারণ, হিন্দুর কেবল আদান আছে, প্রদান নাই । "আমরা তাহাদের 
নিকট বিজ্ঞানের জ্ঞান কেবল গ্রহণ করিতেছি, তাহা ও নিতান্ত কাপণ্য 
সহকারে, আংশিক ভাবে; কিন্ধ সভ্যজাতি সকলকে কিছুই প্রতিদান 
করিতে পারি না। সর্বকালে সর্ধদেশে দাতাই বড়, দাতারই নাম-কাঁম। 
দেশমধ্যে প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানচর্চার সবিশেষ প্রচলন না হইলে, বৈজ্ঞা- 
নিকের দল জন্মাইতে না পারিলে, জুখ-সভাতা-স্ুনাম, বর্তমান যুগে অস- 
স্তব। প্রাচীন কালের হিন্দুরা অনেকেই দীশনিক তত আলোচনা করিয়| 
সুবী হইতেন। তথনকাব অন্তান্ত জাতির তুলনায় তাহাদিগকে দার্শ 
নিকের জাতি বলিয়া গণা করা যাইতে পারে । সেইরূপ বর্তমান ও উত্তর- 
কালের বাঙালীদিগকে বৈজ্ঞানিকের জাতি করিতে হইলে, পাশ্চাত্য উপা- 
দেয় বিজ্ঞানগ্রন্থসমুহ বঙ্গভাষার় অনুদিত করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রচার 
কর! আবগ্তক। আবার শুধু পুস্তকের বিদ্যায় বিজ্ঞান শিক্ষা সম্যক ফলোপ- 
ধায়িনী হইতে পারে না, যদ্দি বস্তুর সহিত প্ররুত পরিচয় ন! জন্মে। 

কেবল বিজ্ঞানে নয়, প্রায় সকল বিষয়েই জনসাধারণের অজ্ঞত। 
বিম্ময়াবহ। ' এরূপ অজ্ঞতা কোন সভ্যদেশে আছে কিন জানি না! 
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ঘরের বাহিরে কি হইতেছে, কেন হইতেছে, সে খবর পল্লীগ্রামবাসী 
ভদ্রাভদ্র নরনারী কেহই রাখেন না, রাখিতে ইচ্ছাও করেন না। কোথ। 
হইতে কোন জিনিষ আসে, বা কোথায়. কোন্‌ জিনিব জন্মে, সে কথা 
তাহার! জানেন না। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ভূগোল পাঠ করে সত্য, 
কিন্তু শুধু পুস্তক অধ্যয়নে ও নকল মানচিত্র দর্শনে ভূগোল শিক্ষা সমাপ্ত 
হইলে বিশেব কোন ফল নাই, যদি আসল বস্ত দর্শনের আকাজ্জ। না 
জাগে, যদি স্বচক্ষে আসল বস্ত দর্শন না ঘটে। 

পূর্বপুরুষদিগের আচার-ব্যবহার, রাঁতি-নীতি, স্থখ-ছুঃখ কিরূপ 
ছিল, দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা-ই বা কিরূপ ছিল, এখনই 
বা! কিরূপ দীড়াইয়াছে, তাহার একটা উজ্জলচিত্র প্রত্যেকের হৃদয়ে 
অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক; এবং ইহার জন্য প্রত্যেকেরই প্রাচীন ও বর্তমান 
যুগের ইতিহাসে প্রকৃত জ্ঞান থাকা প্রয়েেজন। অতীত ও বর্তমানকে, 
দুর ও নিকটকে আমাদের আসন্তর ও বাহ্া চক্ষুর নিকট ধর! চাই, হৃদয়ের 
ও দৃষ্টির শক্তিকে বাড়াইয়া৷ তোল! চাই । 

আমর! দেখিতে জানি ন1, দেখিতে শিখিন। বিশ্বজননী বিশ্ব গড়ি- 
রাছেন, আর মানুষকে চক্ষু দিয়াছেন,__-দেখিবার জন্ । আমর। পৃথিবীতে 
আসিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া পৃথিহীটাকে দেখিয়া! লইব। এই দেখার উপরই 
সকল প্রকার জড়বিজ্ঞানের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত । 

আবার এই যে দেখা, ইহা কেবল জগতের বাহির লইয় । জগ- 
তের অন্তরালে যে বিশ্বআত্মা মহা প্রাণ আছেন, তাহাকে বহিরাবরণ 
ভেদ করিয়া__পর্দাটাকে সরাইয়া, কবির হৃদয় লইয়া, জ্ঞাননেত্রে জ্ঞানী 
ভাবুক দেখিতে পান এই দেখার উপর ব্রঙ্গবিজ্ঞান প্রতিঠিত। আমর 
বিশ্বের বাহির ও ভিতরের উভয় রূপই দেখিতে চেষ্টা করিব। জ্ঞান- 
দেবত! গণপতি আমাদের দর্শনকাপুর্যা সহায় হউন। 
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দেবগণ ক্ষীরোদমথনে অমৃত লভিয়াছিলেন। আমরাও ভগবান্‌ 
গণেশের প্রসাদে জ্ঞানসমুদ্র মথিয়া অমৃত লভিব, জ্ঞানামৃত পান করিয়া 
অমর হইব। “মআত্মনা বিন্দতে বাধ্যং বিছ্যায়া বিন্দতেহমৃতম্ 1৮ (কেনো- 
পনিষৎ)। আয্মবলে বীধ্যলাভ, বিষ্টাবলে অমৃত লাভ হয়। আমর! 
জ্ঞানজননী ভগবত্তীর চরণে প্রণত হই। তাহার কুপায় আমাদের চিত্ত 
শুদ্ধ-বিমল হউক, তীহার রুপায় আমাদের ধর্মবুদ্ধি প্রবৃদ্ধ ভউক। 


“নমস্তন্তৈ নমন্তপ্তৈ নমস্তত্তৈ নমোনমঃ। 
ব| দেবী সর্বভৃতেষু বুদ্ধিবূপেণ সংস্থিতা ॥৮ 


আমরা সেই দেবীকে বার বার নমস্কার করি, যিনি সকল জীবের 
অন্তরে জ্ঞানরূপে, বুদ্ধিরূপে বর্তমান আছেন। 


ল্লাত্িক্ি ছেল ভা £ 
দেহ-বল । 


“অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম্‌ 


স্পা ৩০ 


আমরা পূর্বে বলিয়াছি দুর্গাপূজা মন্তাশক্তির পুঙ্তা। কান্ঠিকেয় সেই 
মহাশক্তির অংশতৃত শক্তিবিশেষেধ মুঠি, বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) 
আমর নিতান্ত ছুর্ভাগ্য, আমাদেব প্রতি এখন আর কোন দেবতাই 
প্রসন্ন নহেন। প্ররুতপক্ষে দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমাদের 
আন্তরিক অনুরাগ নাই, কি প্রকারে পরিতুষ্ট করিতে হয় তাহা জানি না, 
ঝ্নিয়াও চেইা করি না। দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে অত- 
ন্দ্িতভাবে তাহার প্রিয়কাধ্যসাধন করিতে হয়। যে দেবতার যেবূপ গুণ 
বা শক্তি, আমর! ভীবনে তাহার অনুসরণ করিয়া, সেই গুণ বা শক্তি 
আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইলে, দেবতা অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। 


কাণ্তিকের প্রিয়বস্ত বল। যে দুর্বল, যে বল চায় না, সেত্াহার 
অপ্রিয়, স্থুতরাং এই দেবতাকে প্রসন্ন করিতে হইলে, বললাভ করিতে 
হইবে। বললাভই কার্িকপূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য । শক্তি অর্জনই শক্তি- 
পূজার মুখ্যতম উদ্দেশ্ত। দেবপুজাঁয় কেবল পুরোহিত ঠাকুরের উপর 
বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না । উপাঁসন! শারীরিক ও মানসিক 
ব্যাপার বিশেষ; তাদাস্ম্-ল্মুভই উপাসনার উৎকৃষ্ট ফল, ইহাতে 'প্রতি- 
নিধি চলে না। বংসরে এক দিন মাত্র কিছু টাক! ব্যয় করিয়া নৈবে- 
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গ্াদি রচনা করিয়া ভোগ দিলেই দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন না। প্রতিনিয়ত 
নিয়মপুর্বকক দেবতার প্রিয়কন্মানুষ্ঠটানদূপ উপাসন! করিলেই অভীষ্ট ফল 
লাভের সম্ভাবনা আছে। 

দেহবল মন্তয্যত্ব লাভের প্রথম সোপান, সকল সুথের মূল। একথ! 
সকলেই জানেন, জানিলে কি হইবে । আমরা জানি এক রকম, করি 
অন্তরকম। চাই আরাম, পাই ব্যারাম। বঙ্গ সমাজে যাহারা উচ্চ 
শ্রেণীর লোক, তাহারা ও তদীয় সন্তান সন্ততিগণ দিন দিন স্বাস্থযহীন 
হইয়া দুর্ববল হইয়া! পড়িতেছে; ইহা আমরা সকলেই অন্কুভব করিতেছি, 
কিন্ক কোন প্রতীকারচেষ্টা হইতেছে না। আমরা ছোট বড় সকলেই 
গড্ডলিকাপ্রবাহের স্তায় কেবল স্থাস্থ্যনাশের পথে ধাবিত হইতেছি। 
কোন চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই । বঙ্গলমাজ দুর্বলতা বিষয়ে অদ্ধিতীয়। 
পৃথিবীর কোন্‌ জাতি এত দুর্বল, এত রুগ্ন? এ বিষয়ে পৃথিবীর কোন্‌ 
জাতি বাঙালীর সমকক্ষ ? 

যেমন প্রাচীন বৃক্ষের ফল-পত্র হ্রস্ব-খর্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ এই: 
প্রাচীন হিন্ুসমাজ সকল বিষয়েই জীর্ণ শার্ণ হইয়া! পড়িয়াছে, এখন এই 
সমাজবৃক্ষের মুলোচ্ছেদ না করিয়া, যাহাতে ভীর্ণ শার্ণতা দূর হইয়া সভীবতা 
জন্মে, সে বিষয়ে সার্ধজনীন উদ্ভম আবশ্যক । 

বঙ্গসন্তানের দুর্বলতার যে সকল কারণ পরিদৃষ্ট হয়, এ স্থলে তন্মধ্যে 
প্রধান ঝয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। 

(১) মাতাপিতার দূর্বলতা । (২) শারীরিক-শ্রমের অভাব। ৩) 
স্বাস্থ্যপালনে অজ্ঞতা বা উপেক্ষা । (৪) থাগ্ভের দুর্লভতা | (৫) ইন্্রি- 
য়ের অসংযম। 
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(১) 
সাভাপিভা | 


মাতাপিতা দর্বল হইলে সন্তান অন্শ্যই দুর্বল হইবে। হিন্দুব।লিকা 
দ্বাদশ ত্রয়োদশ বর্ষে সন্তান প্রসব করিয়া গাকেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গসমাজে 
বিরল নহে । বালিকা-ভননীর অঙ্গ ও ইন্ছ্িয়সকল সম্যক পরিপুষ্ট না 
হইতেই তিনি যে সন্তান প্রসব করেন, সেই সপ্তান কখনও আশান্তরূপ 
ঈষ্পুষ্ট হইতে পারে ন|, এবং নিজেও অপুষ্ট সন্তান প্রসব করিয়। রুগ্ন 
হইয়া পড়েন। যদি বাঁ সৌভাগ্যবশতঃ রুপ্র না হন, তা হইলেই বাকি 
প্রকারে সেদিনকার অশিক্ষিতা তরলমতি বালিকা নবজাত শিশুর লালন 
পালনে সমর্থা হইবেন? বঙ্গের ভদ্ররমণীগণ ননীর পুতুল, কোমলাঙ্গী, 
ইহার! ননীর পুতুল ভিন্ন আর কি প্রসব করিতে পারেন? আমরাও 
শিশুর “নবনী জিনিয়া তনু অতি স্থকোমল' দেখিয়া সখী হই। অনেক 
প্রহ্ততিই সুতিকারোগে আক্রান্ত; তদ্রমহিলার। প্রায়ই ঢুই একবার 
প্রসবের পর চিরকপ্ন ও অকর্ধণ্য হইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত 
করেন। এই প্রকার রোগগ্রন্ত বুবতীর জীবন “ন যযৌ ন তস্থৌ”-_না 
গেলনা রেল গোছ হইয়া কেবল ক্লেশের আধার হইয়া পড়ে । তথন- 
কার সন্তান সুস্থ পুষ্ট হইবে, এরূপ আশা কর! অসঙ্গত। বালিকা জননীর 
হ্যায় অনেক স্থলে অপরিপক্ধক বালক, সন্তানের জনক। স্কুল কলেজে 
অধ্যয়ন কালেই কৃতদার ছাত্র ছুই একটা সন্তানের পিতা হইয়াছেন। 
সন্তানের রুগ্ণতা ও হূর্বলতা এই প্রকার অপ্রাপ্তবয়স্ক মাতাপিতার 
দোষে জন্মিয়া থাকে । এ বিষয়ে মাতাপিতার কত দায়িত্ব তাহ! অগ্রাপ্ত- 
বয়স্ক জনকজননী আদৌ বুঝিতে পাঁরৈ না। 

সন্তান উৎপাদন অতীব দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কাধ্য। কামপরবশ, 
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'্বেচ্ছাচারী হইয়া সম্তান উৎপাদন করিলে, সেই সন্তান কালে অিতেন্দরিয় 
হইবে, এরূপ আশঙ্গা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাধ্ৰী সাবিত্রীর 
পিতা সংঘমী হইয়া অপত্য উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়াই সাবিত্রী, 
সাবিত্রী হইতে পারিয়াছিলেন। মহাঁভারতকার লিখিরাছেন__ 


অপত্যোতপাদনার্থঞ্চ তীত্রং নিয়মমান্থিতঃ 
কালে নিয়মিতাহারো। ব্রহ্মচারী জিতেন্দছিয়ঃ। 
ভুত্বা শতসহশ্রং স সাবিত্র্যা! ঘাজসভ্তমঃ 
ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদাকালে বব মিতভোজনঃ ॥ 
নুপতি অশ্বপতি অপত্যা উৎপাদনের নিমিত্ত তীব্র সংযম অবলম্ঘন 
করিলেন। তিনি জিতেন্ত্ির ত্রন্গচারী হইলেন । নিয়মিতাহমুরী হইয়া 
সাকিত্রীদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। হুতাশনে লক্ষ আহুতি 
প্রদান করিলেন। সন্তান উৎপাদন গৃহীর ধর্্দ। কামাতুর না হইয়া 
ইন্দ্রিয়সংযমপুর্বক সন্তান উৎপাদন করিলে ধরন্মরক্ষা হর়। অশ্বপতি তাহ 
করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অতি তেজস্থিনী পূতচরিত্রা! সাবিত্রীর জন্ম 
হইল। যৌবন পুর্ণত। প্রাপ্ত হইলে পিতামাত| বিশুদ্ধ ও সংযতচিত্তে 
সন্তান উৎপাদন করিলে, সন্তান সুস্থ হইতে পারে, আশ! করা যায়। 
বাল্যবিবাহ অসংযমের জনক না হইলেও সহায়। 


দত্রিংশদ্র্ষো বহেৎ কন্তাং জগ্ঠাং দ্বাদশনার্ষিকীম্‌।” মনু । 
ত্রিশবংসর বয়স্ক যুবক ছাদশবর্ধীয়৷ কন্ঠাকে বিবাহ করিবে। ত্রিশ 
বসর বয়সে পুরুষের বিবাহ করিতে হইবে, আগে নয়, এ ব্যবস্থায় 
অনেকেই হয়ত রাজি হইবেন না। কুলীন পিতা পুত্রটীকে অল্প বয়সে 
বিবাহ করাইয়া! কত পাইবেন, পুত্রের জন্মের পর হইতেই কত আশা 
করিয়। বসিয়াছেন। নগদ টাঁকা, দানসামগ্রী, তার উপর পড়ার সম্পূর্ণ 
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খরচ, এই লোভ সম্বরণ করা কি সহজ কথা? কোৌলিন্ত প্রথা বাল্য- 
বিবাহের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে । 


(২ ) 
স্পল্ীল্লিক্ষ শ্রমে অভ্ভডান্ | 


শ্রমজীবী ছোটলোক অপেক্ষা'মনীজীবী ভদ্রলোকেরা ভাধিকতর ক্ষীণ- 
জীবী ও দুর্ধল। কেন? কারণ, ইহার] শারীরিকশ্রমে একান্ত অন- 
ভান্ত ও অপটু। এমন সংক্গাবও সমাজে বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, শারীরিক 
শমে ভদ্রলোকের ভদ্রতা খাকে না, মানসন্রম থাকে না। পরিশ্ুম কেন 
ভদ্রলোকে করিবে? তাহ'লে ভদ্র ও ইউতরে কি ইতরবিশেষ রহিল ? 
ছোটলোকে আর ভদ্রলোকে কি প্রভেদ রহিল? এবূপ ধারণ! যে 
সর্ধনাশের মূল! বড়লোকের! এমন কি দরিদ্র ভদ্রলোকেরাও শ্রম-বিমুখ 
হইয়! রুগ্ন, ছুর্বধবল হইতেছেন এবং মানমধ্যাদা, ভদ্রত| অক্ষুপ্ন রাখিবার 
জন্য সম্তানগুলিকে শ্রমপরাজ্মুখ করিয়া! তুলিতেছেন। ইহাতে তাহাদের 
যে স্বাস্থ্যভঙ্গ, দুর্বলতা জন্মিতেছে তাহ! ভাবেন না। আবার নর্ণকার, 
দোকানদার প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ দোকানে প্রায় সারা দিন বসিয়! বসিয়। 
জড়প্রায় হইতেছে। 

আমর যদি বাহিরের দিকে একবার চক্ষু মেলিয়! দৃষ্টিপাত করি, 
তবে দেখিতে পাইব যে, পাশ্চাত্যজাতিসমূহের মধ্যে ভদ্র, অভদ্র, ধনী, 
নির্ধন, সকলেই শারীর শ্রমের একান্ত পক্ষপাতী ও তাহাতে অভান্ত, 
ইহাতে তাহাদের বিশেষ» আনন্দ ও স্যৃপ্তি। ইহার! নিয়মিত শারীরশ্রম- 
জনক ব্যারাম ও ক্রীড়া করিয়! স্ুস্থদেহে সুখে দীর্ঘ জীবন যাপন করি- 


পুজা ও সমাজ । ৯১ 


ক্ষ 


তেছেন। ইহারা কেমন বলিষ্ঠ, দৃঢ়কাঁয়, যেন,_“ব্যট়োরস্বে। বুষ্বন্ধঃ শাল-. 
প্রাংশু মহাভূজঃ1” ইহাদের বক্ষঃ বিশাল, স্বন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল, . 
আরুতি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, বাহু আজানুলশ্িত। আর ভত্রসস্তান 
আমরা, আমাদের অপ্রশস্ত বুক, কফের আধার ; শিথিল স্থুল খর্বকায়,. 
ক্ুদ্র বাহু, লক্বোদর! স্বদেশবাসীদিগকে শালবৃক্ষের স্যার উন্নতকায় 
দেখিতে ও বর্ণনা করিতে ভারত্রীর বরপুল্র ভারতের প্রেমিক কবির কত. 
গর্ধ ও আনন্দ হইত। ইংলগ্ডের কোন প্রেমিক কবিও গাহিয়াছেন-_ 
“11161152705 01 021 876 007 ৭1)115.710717610621705 01 ০21 
27 001 107017.” ওক বুক্ষের সারে আমাদের জাহাজ, ওক্বুক্ষের 
সারতুল্য আমাদের দেশবাসী । বাস্তবিক স্বদেশবাসী ওক্বৃক্ষের ম্যায় 
দৃঢ়কায় ও দৃঢ়মনা হইলে কোন্‌ প্রেমিক কবির মনে গর্বমিশ্র আনন্দ লা 
জন্মে? আমর! “শরীরং ব্যাধিমন্দিরং” বচনটী স্মরণ করিতে করিতে 
নিজকে ও অপরকে আশ্বস্ত কবিতেছি। শরীর থাকিলে রোগ হইবে, 
রোগ লইয়াই সংসারে বিচরণ করিতে হইবে! সহাগুণ বড়গুণ ! ব্যাধি- 
টাকে বাঙালী যেমন জীবনের সহচর করিয়া লইয়াছে, এমন আর কে 
পারিয়াছে? এ বিষয়ে বাঙালী সকলকে জিতিয়াছে । আমর ক্রমেই খর্ব 
হইতে থর্বতর হইতেছি, শেষে বুঝি বেগুনতলা হাট বসিবার কথ। ফলে । 
লিলিপুটিয়ান্দের ([11100187) কথা শুনিয়াছি, আমাদেরও বুঝি বা 
সেই খর্বতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জাতীয় দৈহিক খর্ধতা আমা- 
দিগকে সকল বিষয়ে খর্ধ করিয়া তুলিবে। এই খর্বতা লইয়৷ অন্ান্ত 
সভ্যোন্নত জাতির সহিত পরীক্ষা ভিন্ন সর্বপ্রকার প্রতিযোগিতায় উপ- 
হাস বই আর কি লাভ আছে? 


ভদ্রসন্তানের শারীরিক শ্রমের বিধান কোন কালেই নাই; না বাল্য, 
না যৌবনে, না বার্ধক্যে। স্বান্থ্য অটুট থাকিবে কি প্রকারে? ব্হ 
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রোগের নিদান অজীর্ণরে|গ ও বহুমুত্তরোগ এই উভয়ের সহিত বহু ভদ্র- 
সন্তানের চিরদিনের জন্য প্রণয়-পরিচয় জন্বিয়। থাকে; কেন? শ্রমাভাবই 
ইহার প্রধান কারণ। চাকরি ব্যবসায়ী পুরুষ তবু চাকরির খাতিরে 
আফিসে ও আফিন হইতে বাড়ীতে যাওয়া আসা করেন, ইহাতে তাহার 
অঙ্গের একটু নাড়াচাড়া পড়ে, কিন্তু বঙ্গমহিজার কি দশা! বঙ্গীয় ভডরকুল- 
রমণী ত গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গিনা। গুহ-পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়াও শরীর খাটা- 
ইয়া অনেক গুহকন্্ম সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ 
ইহাদের স্থাস্ত্োরতিবিধায়ক কোন কাজকম্মের ব্যবস্থা নাই! যাহ! 
পুর্বে ছিল, তাহা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে । প্রবাসীস্বাধীর সহবাসে 
প্রবাসিনীরা শ্রমের কাম্য করিতে অনিচ্ছুক; উচ্ছুক বাহার! তাহারাও 
বড় স্বযোগ পান নাঁ। ঘাহাবা ধনী বা 'কিঞ্চিং উপনত পদস্থ, তাহাদের 
কামিনীর কোন কাজেই হাত দিতে চান না, দেন না। দাস-দাসী, 
পাচকের উপর গৃহকার্য্যের ভার। শ্রম[ভাবে প্রকৃতির কঠোর নির্মম 
শাসন পুরুষের স্ায় রমণীর উপরও মপ্রতিহতভাবে চলিতেছে, সুতরাং 
উভয়েরই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরশ্রমের সুব্যবস্থা থাকা উচিত, একথা 
বলিলে কেহ কেহ হয়ত আমাদের উপর বিষবাণ বর্ষণ করিবেন, কিন্তু 
তাহাদের মনে রাখা উচিত নে, পুরুষের! নিজে শারারশ্রমরূপ প্রকৃতির 
নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বেমন অধশ্মীচরণ করিতেছেন, রমণীদিগকেও সেই 
শ্রমে বঞ্চিত রাখিয়া পাপের ভার দ্বিগুণ করিতেছেন। এ অবস্থার জন্ত 
দায়ী কে? অবশ্যই শিক্ষিতসমাজ। শিক্ষিতপুরুষমাত্রই ইহার জন্য 
দায়ী। কারণ, তাহারাই অধিকতর দুর্বল ও রুগ্ন হইয়! পড়িতেছেন। 
সমাজ বলিলে সাধারণতঃ যাহ! বুঝা যায়, তাহা বড় দুর্বল, স্থতরাং 
ব্যক্তিগতভাবে প্রতিকারের ইচ্ছা ও চেষ্টা আবগ্তক। স্ত্ী-পুরুষ বলিষ্ঠ, 
সুস্থ না হইলে কখনও সন্তান বলিষ্ঠ ও পুষ্টাঙ্গ হইতে পারে না। 


পুজা ও সমাঁজ। চিত 
5 সঃ | 
ল্লাঙ্যস্পাজলম্নে অতন্ততভি। আল উপেক্ষা | 


যতই দ্রিন যাইতেছে, যতই পৃথিবীর বয়স বাড়িতেছে, পৃথিবী ততই 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আধুনিক পাশ্চাতা পগ্ডিতদিগের এই 
কথ! শুনিয়া আমরা মনে করি, আমরাও উন্নতির পথে চলিয়াছি। কিন্ত, 
স্বাস্থ্যবিষঘ্জে আমর| উন্নন্তির পথে না অবনতির পথে? অবনতির পথে 
যে চলিয়াছি, সে বিষয়ে সন্দেহে করিবার কোন কারণ আছে কি? 
অনেকেই বোধ হয় সাক্ষ্য দিতে প্রস্থত আছেন যে, তাহাদের পিতা). 
পিতামহ যেরূপ সবল সুস্থ ছিলেন, তাহারা নিজে সেরূপ নহেন, অনেক 
ছুর্বল, সন্তান আরও হছ্র্বল। পিতা পিতামহ হয়ত জীবনে কোন দিন 
ওষধ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু আজকাল ওধধ, নিজের ও সম্তানগণের 
একটী নিতা আহাধ্য বস্ত মধো পরিগণিত হইয়াছে । প্রায় প্রতি পরিবার 
এক একটী ক্ষদ্র হাসপাতাল ভইয়৷ পড়িয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ 
বাড়ীতে প্রায় জ্গ্রত্যহ আসিতেছেন, কত উবধসেবন, কত অর্থবায়, কত, 
অশান্তি! কেন এমন হইল? এ দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা অত্যধিক). 
তাহার! ত স্বাস্থ্যের মুল্য কত, স্থাস্থ্যরক্ষা কাহাকে বলে জানেই না, 
জানিবার ইচ্ছাও রাখে না, কিন্তু যাহারা শিক্ষিত, তাহারাও স্বাস্থ্যের 
নিয়ম পালনে উপেক্ষা করিয়া থাকেন; না! নিজের, না সস্তানগণের স্বাস্থ্য 
বজায় রাখিপার জন্য শারীর শ্রমাদির, ব্যবস্থা করেন। বিদ্াথী বালকগণ 
অন্তান্ত বিষয়ে শিক্ষা পাইলেও স্বাস্থারক্ষা সম্বন্ধে গৃহে কোন রূপ শিক্ষ। 
প্রাপ্ত হয় না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ভদ্র পরি- 
বারে ব্যারাম হইলে চিকিৎসা হয় বটে, কিন্তু রোগ জন্মাইয়া রোগ- 
প্রতীকারের চেষ্টা অপেক্ষা রোগ যাহাতে জন্মিতে না পারে, পূর্বাহে সে 


৯৪ দেহ-বল। 
বিষয়ে বত্ববান্‌ ও সাবধান হওয়া বুদ্িমানেব কাশ্য। কোন কোন রোগ 
চোরের মতন লুকাইয়া দেহ-গুঙে প্রবেশ করে। কিন্ত গৃহস্থ সজাগ 
থাকিলে চোর আসিতে সাহস কবে না। 
বাডালীর অনেক বিষয়ে তুচ্ছতাচ্ছিলা, উপেক্ষার ভাব দেখা যায়। 
ইহা কর্তব্যজ্ঞানহীনতার 'পরিচায়ক, নিতান্ত অনিষ্টকর | স্বাস্থ্য রক্ষা 
করা, শরীরটাকে সবল কর! যে কর্তব্য, এ ধারণাউ যেন আমাদের নাই। 
পিতা মাতা সন্তানদিগকে বিগ্যালয়ে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত, শিক্ষকগণও 
নির্দি পাঠ্যুপুস্তকগুলির পত্র-ছত্র পড়াইরা ছাত্রের প্রতি দৈনিক 
কর্তব্যের সমাধা করেন। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে কে? স্কুল কলেজের 
বালকবৃন্দ এই ক্ষুত্র প্রবন্ধের বিশে লক্ষ্যস্থল। যাহারা শৈশব পার 
হইয়া যৌবনে পদাপণ করিরাছে, যাহাদের বসন্ত খতু সমাগত-প্রায়, 
তাহাদের বিবর্ণ মুগমগুল, কোটরগত অক্ষি, ক্ষাণ দেহ-বষ্টি, মানকাস্তি 
দেখিয়। কোন্‌ সহ্ৃদয় ব্যক্তির মনে নিদারণ আঘাত না লাগে! সহৃদয় 
শিক্ষক মহাশয় হয়ত উপদেশ দির! থাকেন, ছাত্রগণ ! সি কত্রিম- 
দর্পণে নিজের প্রতিবিষ্ব দেখিও ন1, উহা তোমাদিগকে প্রতারিত করিবে, 
প্রকৃত প্রতিরূপ বেখাইতে সনর্থ হইবে না। অকরুত্রিম সুকুরে তোমাদের 
নিজ নিজ দেহের অবস্থাটী বুঝিতে চেষ্টা কর। যৌবনের কুহুকে ভুলিয়া 
তবিষ্যৎকে নিবিড় কালিমাময় করিও না, আম্মবঞ্চনা করিও ন!। 
স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী সাধারণভাবে জানিয়া পালন করিতে বদ্ধ পরিকর 
হও। বিলাতের স্কুলে ক্লাসের মধ্যে বে বালক পড়াশুন।য় উৎকৃষ্ট, তাহা 
অপেক্ষা কুম্তিগীর 901১160০) বালকের মান অধিক ।* কারণ, “শরীর- 
চ্যং খলু ধন্মসাধনম্।” শরীরই ধর্মের প্রথম সাধন। স্বাস্থ্য ভাল 
থাকিলে, শরীর প্রচুর বলশালী হইলে, ধনবিগ্ভা সকলই স্থলভ হইতে 


পপ পাপা 


ক ইংরেজচরিত ২য় ভাগ । । গিরিশচন্দ্র বনু । 


পুজা ও সমাজ । ১৫ 


পারে । টতৈলভাণ্ডে ছিদ্র থাকিলে তৈল পড়িয়া যায়, দেহ-ভাগুটাও 
টুরটিয়া ফাটিদ্না গেলে, মস্থিফ ও হৃদয়ের স্নেহ ঝরিয়া পড়িবে । কেবল 
বিদ্ভালরের পরীক্ষা পাশ করাই জীবনের একমাত্র কর্তব্য নহে । কর্ম 
ক্ষেত্রে হোমাদিগকে অনেক পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে । স্বাস্থ্যে জলা- 
গলি দিয়া, শরারটাকে মাটি করিয়া, কতকগুলি পাশ লইয়!, তোমর। জীবনে 
কি স্্থ ভোগ করিবে? তোমরা শতবার শুনিয়াছ, সুখের মুল স্বাস্থ্য, 
উন্নতির মুল স্বাস্থ্য । তোমরা সুখ চাও, উন্নতি চাও সত্য, কিন্তু স্বাস্থ্যের 
অভাবে সখ ও উন্নতি আকাশকুস্থম। কিন্তু হায়! শিক্ষকমহাশয়ের 
এই কাতর-করণ কথার কে কণপাত করে? 

স্বাস্থ্যরক্ষার মূলক্ছত্র বিশুদ্ধতা । বিশুদ্ধ পানীয়, বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ 
আশার, এবং বিশুদ্ধ দেহ ও মনের উপরই স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির করে । 


হাদ্যএঞ্রড্ডত্ভি্ দুল ভভ্ভ1। 


পানীয় । 


আমাদের প্রধান খাগ্য ভাত। ভাতে সার অতি অন্ন। প্রথমতঃ 
ধান (নন্ধ করিয়া চাউল তৈয়ার করিবার সমর কতকটা সার চলিয়া যায়, 
বে কিছু সার অবশিষ্ট থাকে, তাহাঁও রন্ধনকালে মাড়ের সঙ্গে বাহির 
হইয়া বায়। এক পো! চাউলে যর্দি আধ সের ভাত হয়, তবে চাউল 
এক পোরা এবং জল এক পোয়া পাওয়া গেল। ইহাই:ত আমাদের 
প্রধান আহার। দীল তরকারী প্রস্ৃতিতেও জলের ভাগ কম নহে। 


৭৬ দেহ-বল। 


জলের এক নাম জীবন। ফলতঃ জল আমাদের জীবনই বটে। জলে' 
ল্লান, জল পান, আহারীয় দ্রব্যে জল, জল ভিন্ন আমাদের এক দিনও 
চলে না। ন্ুতরাঁং জলটা খুব বিশুদ্ধ হওয়া! আবশ্যক | অনেক পল্লীগ্রামে 
জলের অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে । ফাল্ধন চৈত্র মাসে পুকুরের 
জল প্রায় শুকিয়ে যায়, যা একটু কাদামাথা তপ্ত জল থাকে, তাহাতে: 
একদিকে গরু বাছুর ন্নান করিয়! জলের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে, অপর 
দিকে গ্রামের নরনারী ঢপুরের রোদে স্নান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে,, 
এবং সেই জল পান করিয়া তৃষ্তা নিবারণ করে। নগরবাসীরা অনেক 
স্থলে, সুবিধা সত্তেও সভ্যতার খাতিরে অবগাহন সান করেন না বটে, 
কিন্তু পল্লীবাসীর! হিতকর বিবেচনার জলে নামিয়া শ্লান করেন। আগে 
অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রণ্যকর্খ্ বিবেচনায় 
জলাশয় খনন করাইয়া উৎসর্গ করিতেন, কিন্তু এখন আর সে ধন্মাভাব 
নাই, এখন পুণ্যের শোত অন্ত দিক্‌ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । 

স্থতরাং এইরূপ নূতন জলাশয় এখন আর বড় হইতেছে না। পুরাতন 
যা আছে, ভাহাও সংদ্দারাভানে অব্যনহার্দ্য | গ্রাম্য ধুরন্ধরগণ কার নামে 
নালিশ করিবে, কার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, কার ধোপ। নাপিত 
বন্ধ করিবে, কারে একঘ'রে করিবে, এই সব মহাব্যাপার নিয়া দিনরাত. 
মহ! ব্যস্ত! জলাশয়সংঙ্কার তাহাদের কল্পনার ত্রিসীমায়ও আসে না। 
পাঁটোয়ারি বুদ্ধি ইহাদিগকে মাতব্বর করিয়াছে, তাই ইহারা নিজকে 
বড় মনে করে; কিন্ত বোঝে না যে,ইহাদের ভীবন পন্বলের ন্যায় পঙ্কিল,, 
ক্ষুদ্র ও তপ্ত। সুখের বিষয় এই যে, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বা স্থানীয় বোর্ড 
জলকষ্ট নিবারণের জন্য নানা স্থানে জলাশয় খনন করাইয়া দিতেছেন। 


পুজা ও সমাজ । ৯৭) 
বায়ু। 


জলের স্ঠায় বাধুও আমাদের প্রাণ। যোগিগণ প্রাণায়াম প্রভৃতি 
উপায়ে বাহিরের বিশুদ্ধবাধু গ্রহণ করিয়া, ভিতরের অপবিত্র বায়ু বাহির 
করিয়া দিয়!, সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হইতেন। বিশুদ্ধবাবু আবুবুদ্ধি 
করে, ইভা যে মহা উপকারী, প্রাণদ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
অন্ন-জলের স্তায় বাধুও জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বস্থু। 
বিশুদ্ধবাযুর একট। বিশেষত্ব এই যে, ই! যতই অধিকপরিমাণে অন্ত:স্থ 
কর না কেন, অস্ত্ুথ হনে না, নরং উপকারই ভইবে। কিন্তু অন্ন-জল 
অতিরিক্ত মাত্রায় উদরস্থ করিলে উদরাধ্ান প্রভৃতি রোগ জন্মিবার 
সম্ভাবনা । ঈশ্বরপ্রদত্ত এই সুনিধা ভোগ করিতেও আমরা নারাজ! 
ধন্য আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি, ধন্য আমাদেব উন্নতির আকাজঙ্কা ! অমিত- 
ভোজী পেটুকের দলও যথেচ্ছ বিশ্ুদ্ধবাু গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক । 
গ্রাম অপেক্ষা সহরে বিশুদ্ধবাধু ছক্প্রাপ্য । ছুশ্রাপ্য হইলেও অন্নজলাদির 
স্টায় নহে । জলের জন্ত নগরবাসীর ট্যাক্স দিতে হয়, অর্থ ব্যয় করিতে 
হয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কাহারো বায়ু কিনিতে হয় না, ট্যাক্সও দিতে 
হয় না। বায়ু সর্বত্র সর্বদা আমাদের চতুদ্দিকে রহিয়াছে । জলসমুদ্রে 
জলচর জীবের ন্যায় আমর! বারুসমুদ্রে বিচরণ করি। কিন্তু সহরে 
'লোকাধিক্য ও অন্তান্ত কারণে বাঘু দূষিত হইয়া থাকে। বাযুসেবনার্থ 
বিমলবারু-বহুল স্থানে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভ্রমণ করা যে আবশ্ঠক 
একথা আমর জানিয়াও জানি না, বুঝিয়াও কুঝি না। অর্থাভীববশতঃ 
উত্তম, উপাদেয় অন্জল সংস্থান না হইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত 
আমরা বিনামূল্যে প্রাপ্য বিমল বায়ু ভোগ করিতে পারি, তাহাও আমর 
করি না, কেন? অলসস্বভাবই ইহার প্রকৃত কারণ নছেকি? 

৭ 


৮ দেহ-বল । 


আমাদের বাড়ীর চারিদিকের বাধুকে যথাসাধ্য বিশুদ্ধ রাখিতে 
চেষ্টা করা কর্তব্য। বাসগৃহে নির্মলবাঘু প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করি- 
বার এবং গৃহাভ্যন্তরস্থ দূষিতবাঘু বহিগগত হইবার প্রশস্ত উপায় থাক! 
আবশ্ক। অধুনা টীনের ঘর আর্িক উন্নতির প্রথম উল্লাস, এবং 
তাহাতে বাস করা বিশেষ স্থবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়। থাকে । 
ধনীর ইষ্টকাঁলয় ত উত্তম বটে, কিন্তু দীনের পর্ণকুটীরও টিনের ঘর 
অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর । গ্রীম্মকীলে দুপুরের রোদে ডজন খানেক টিনের 
ঘর লইয়া এক একখান বাড়ী যেন এক একটী অগ্নিকুগড 1 তত্রত্য 
নিশ্চল স্তিমিত বাযু যেন অগ্নিকণা বর্ষণ করিতে থাঁকে। তখন কি ঘরে, 
কি বাহিরে, কোথাও তিষ্ঠিতে পারা যায় না। প্রাণ আইটঢাই করে। 
গৃহ-ছাদের তাপ, তালু ভেদ করিয়া সমগ্র মাধাটাকে সমস্ত দিনরাত 
গরম করিয়া রাখে । টিনের ঘরের অপকারিতার এই প্রকার জলস্ত 
প্রমাণ পাইয়াও উহাতে বাস করিতে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই 
কেমন একটা জীবন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ দেখ! যায়। এই বৈজ্ঞানিকঘুগে 
প্রতাক্ষ প্রমাণের অতাধিক সমাদর, কিন্ত আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও 
কেমন আগ্রহের সহিত উপেক্ষা করি! শরীর দগ্ধ হয়, মন তাহা 
বিশ্বাস করে না। খড়েব ঘর অপেক্ষা টিনের ঘরে বাঁস কর! কোন 
কোন বিষয়ে স্থুবিধা আছে বটে, কিন্ত স্বাস্থ্যের কাছে অন্ত কোন 
কারণই বলবৎ হইতে পারে ন|। 


* আহার । 


খুব থাও আর হজম কর, শরীর ভাল থাকিবে । অবশ্ঠ ভাল জিনিষই 

খাইতে হইবে, এবং ভাল করিয়া হজম করিতে হইবে। শারীরিক 
ও শ্ঠ 

পরিশ্রম না করিলে ভূক্তদ্রব্য ভালরূপ হজম হয় না, ক্ষুধা জন্মেনা। 


পুজ1 ও সমাজ । ন্৯ 


অক্ষুধায় অমৃতও গরল, ক্ষুধায় গরলও অমৃত। আমাদের অশ্থি-মাংস- 
শুক্র-শোণিত-সমন্বিত শরীরট! তূক্তদ্রব্যের পরিণতি । সুতরাং ভক্ষ্য 
দ্রবোর প্রতি সর্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবঠক । কিন্তু ভাল খাটি 
জিনিব ত আজকাল দুর্নভ হইয়াছে। 

থাগ্যদ্রবোর উপর যেরূপ অত্যাচার ও কৃত্রিমতা চলিয়াছে, এমন আর 
কিছুতেই দেখা যায় না। গব্য জিনিষ, বগা টাটুকা গাওয়া ঘি, বিশুদ্ধ 
গাওয়া ছুধ, অতি উপাদেয় ও বলকারক। “ধণং কৃত্বা ঘ্বতং পিবেৎ।' 
টাক: না| থাকে, খণ করিয়া ঘিখাও। অবশ্য খণ করিবার উপদেশট। 
অন্রমোদনীয় নহে, তবে একথার প্রকৃত তাতপধ্য এই যে, যেরূপেই হউক 
ঘি খাইতেই হইবে, ঘির মতন এমন উপকারী, গওজোবলবুদ্ধিকারক এবং 
মস্তিষ্ক ও শরীবের পরিপোষক আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই বলিলেই হয়। 
বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি খাওয়া চাই, কিন্তু কোথায় পাই? অনেক সহরেই ত 
খাটি দুধ পাওয়া যায় না, পাওয়! ঘায়__নালা ডোবার জল মিশান কিংবা 
বাসি দুধ। গাওয়া ঘি পাওয়া যায় না, পাওয়া যায়-_ চর্রিমিশ্রিত ভেজাল 
ঘি। তারপর মাছ তরকারি, তাহাও পুর্ের শ্যায় সুলভ নহে, অতান্ত 
ডল্বালা। দ্ম্লা হইলেই অর্থাভাববশতঃ বাবা হইয়া আহারের মাল্র। 
কমাইয়!। দিতে হয়। বাঙালী কি খার, কি.খাইর়া বচে 2 আমাদের 
সে দিকে বড় একটা দৃষ্টি নাই, খাওয়াটা যেরূপই হউক না কেন, তাহা 
কে দেখিতে আসে? দুধ ঘি যেমন তেমন হইলেই হইল, না হয় নাই 
বা হইল, কিন্ত পোষাকটা ভাল হওয়া চা | দামী জুতা, রেশমীচাদর, 
চেইন ঘড়ি, ছড়ি, এ সব চাই, এ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় কৈ? পরি. 
ধানে ফিন্ফিনে ধুতি ও নাকে চশম। লইয়া বাবু সাজিয়া, বায়ুর আগে 
হেলিয়া ছুলিয়। ছু'চারি গজ বেড়াইয়া বেড়াঈলে প্রথম যৌবনের সার্থকত। 
হয় নাকি? 


৯০৪ পদেহ-বল। 


পাঠ্যাবস্থায় বালককাল হইতে বাঙালীর অক্লাহারে অভ্যাস, তল্লান্ভার 
করিতে করিতে পেট যেন মরিয়া যায়, শেষে আর পুষ্টিকর জিন্ষি 
উদরস্থ হইতে চায় না, ঘি সহা হয়না, খাইলেই তজীর্ণরোগ আসিয়া 
উপস্থিত হয়। আকবরের প্রিয় সচিব আবুলফজলের দৈনিক আহারের 
পরিমাণ প্রায় অদ্ধ মণ ছিল। রামমোহন রায়ও কাবুলীদিগের স্তায় 
একটা পাঁটা খাইয়া অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারিতেন। শরীরে বলও 
তেমনি ছিল। একদিকে প্রতিভা-বহি, অপর দিকে জঠর-বহিি উভ- 
য়েরঈ বলে অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি সমাজ সংস্কারকাধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন 
চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকাঁলে, যে বয়সে আজকাল আমাদের অনেককেই 
জরা আসিয়া আক্রমণ করে ও অকন্মমণ্য করিয়া ফেলে । ইহাদের খাছ্োর 
পরিমাণের সহিত আমাদের থাগ্চের পরিমাণ তুলনা! করিলে, আমরা 
একপ্রকার অনাহারে আছি বলা যাইতে পারে । প্প্রত্যেক ইংলগওবাসী 
গড়ে প্রতিবংসর ৬০০২ টাকার খাছাদ্রব্য আহার করিয়া থাকে । ভারত- 
বাসী ২০২ টাকার দ্রব্ও আহার করে কি না সন্দেচ”।* আবার 
যাহা খাই, তাহাও জীর্ণ করিতে পারি না । অজীর্ণ অন্ন দেহের বিষম শত্রু, 
সুজীর্ণ অন্ন পরম বন্ধু। সুজীর্ণ অননই রক্তরসে পরিণত হইয়া দেহকে 
রক্ষা করে, দেহের বল বৃদ্ধি করে। অন্নের স্থপরিপাক ও ক্ষুবাবৃদ্ধির 
জন্ শারীরিক শ্রম একান্ত আবশ্তক, কবিরাজের পরিপাকের বড়ি 
অপেক্ষাও অনেক উপকারী । আমাদের বুদ্ধিমান মন একথা বিশ্বাস 
করে, কিন্ত অচল দেহটা কিছুতেই একথায় সার দেয় না। 

মিষ্ভী5-_বালকেরা সাধারণতঃ মিষ্টান-প্রিয়। মিঠাই খাইতে 
তাহারা বড় ভালবাসে । ময়রারাঁও করুণহদয় পতিতপাবন- মুদি 
দোকানে যে ময়দা ঘি বিকার না, ময়রার। দয়াপরবশ হইয়া তাহ। 


নি শি ও শশী শি -াশশািশিস্পিও সদাাীীশ্পিশশীিপিপপীশীপশাীশীশীশি পাটিশিশীশিশিটি সি শীট শশী 
বসি ্ -০০০১৯০৮ 


ক সন্ত্ীবনী ১৫ ফান্তুন, ১৩১৯ সাজ 


পূজা ও সমাজ । ১০১ 


সুলভমূল্যে কিনিয়৷ উপাদেয় মিঠাই তৈয়ার করে। ফেরিওয়ালারাও 
লালমোহন, ক্ষীরমোহন সাঁজাইরা সরলচিন্ত বালকদিগের মন ভুলাইয়া 
রসনার তৃপ্তি সাধনে একা্থ যত্রবান্। এই গুলির নাম শিষ্টান্ন না রাখিয়া 
বিষান্ন রাখাই সঙ্গত। 

ইহাতে যেমন অর্থের তেমনি স্বাঙ্ট্যের হানি হইয়। থাকে । কেবল 
রসনার লাম্পটা বুদ্ধি পায় মাত্র। এরপ মিষ্টান্ন না খাওয়া সর্ধতেভাবে 
শ্রে়ঃ, এ কথায় বালকদিগের ক্রোধ হইবে বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখা 
উচিত, মিঠাই খাইলে বল বাড়ে কি না, উপকার আছে কিনা । যাহাতে 
নলহানি হর, তাহা লোভনীয় হইলেও সর্ধতোভাবে নঞ্জনীয়। আমাদের 
আদশস্তানীর পাশ্চাত্য-সভ্য-দেশবাসীরা ত এইরূপ মিষ্টানপপ্রিয় নহেন। 
পয়সা বায় করিয়া ব্যারাম কিনিয়া লওয়৷ নিতান্ত নির্বোধের কর্ম 
নয় কি? 

পূর্বে অনেক থাছ্ছাদ্রব্যই ঘরে তৈয়ার হইত। গো-পালন গৃহস্থের ধর্ম 
ছিল। নানাত্ধি উপাদেয় গবা জিনিষ গ্রহে তৈয়ার হইত। সেই সব 
সছ্ভঃ-পবিত্র দ্রব্য আহার করিয়া মনের তৃপ্তি ও দেহের স্বাচ্ছন্দ্য জন্মিত। 
বাড়ীতে ধান ভানিয়! টাটকা চাউল প্রস্তুত করা হইল, তাহাতে অয্নরোগের 
প্রাবলা দেখা যাইত না, কিন্তু এখন আমরা বিলাসিতায় মজিয়াছি। 
পরের হাত সব সঁপিয়৷ দিয়াছি। অন্তে আমাদের জন্য পরিশ্রম করিয়া 
অন্ন প্রস্তত করিয়! দিবে, আনর| স্থে অনায়াসে বসিয়া বসিয়! তাহা! ভক্ষণ 
করিয়া জীবন ধারণ করিব ও স্বাস্থ্য বজায় রাখিব! 

বঙ্গদেশের হোটেলগুলি অপবিত্রতার আধার । কোন কোন হোটেল, 
সর্ধজনবিদিত। এই সকল হোটেলের যথাধথ বর্ণনাদ্বারা বীভৎস রসের 
অবতারণ! করা স্থরুচি সঙ্গত নহে, তবে ইহা! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
এখানে মুর্তিমতী অপবিত্রতা পিশাচী প্রতিদিন কত যাত্রী অতিথিদিগকে 
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সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করি থাকে ! এবং হোটেলের অর্থগৃপন, 
পাগারাও প্রতিদিন সেই পিশাচীর পুজা! করিয়। কত ধন উপাঞ্জন করিয়া 
থাকে । 

থাগ্ের মধ্যে কয়েকটী জিনিষের নূতন আমদানি হইয়াছে । কোন 
কোন জিনিষ সমাজে চলিয়াছে, খাইলে আর কাহারে জাতি যায় না। 
কিন্ত কোন কোন দ্রব্য গ্রকাগ্ভাবে খাওয়া হয় না, যাহার ইচ্ছা হয়, 
সে লুকাইয়৷ গোপনে খার। অন্ধ সমাজ তাত! দেখিয়াও দেখে না। 
এইপ্রকার বাবহারে সমাজের ও ব্যক্তির ঢুর্ধলতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
হতে নৈতিক সাঁসেব অভাব পধিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক বদি এইগুলি 
অঠিতকর হয়, তবে নিতান্তই পরিশ্যাজা, আব যন্দি স্বাস্থাকর, উপকারী 
হয়, তবে প্রকাগ্ভাবে গ্রহণ করিতে বাধা কি? 

অল্প ভোজন ও 'অতি ভোজন উভয়ই বলহানিকারক, স্তরাং অধর্থা। 
ধঙ্মের অনুরোধে কেহ কেহ, কথন কখন, অনশনে উপবাসে শবীরকে 
ক্লেশ দিয়া দ্রর্বলতাঁকে ডাকিয়া আনেন, কিন্তু ইহা যে অধন্ম, তাহা ভগবান্‌ 
শ্রীরুঞ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,__ 


কর্ষযন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ 
মাঞবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ শিদ্ধ্যান্রনিশ্চয়ান্‌। 


অর্থাৎ ধন্দববোধে যে সকল বিবেকভীন লৌক বৃথা উপবাসাদিদ্বারা 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে কূশ সুতরাং অন্তরস্থ আত্মাকে ক্লেশ দিয়া অশাস্- 
বিহিত তপশ্চরণাদি করে; তাহাদিগের সঙ্কল্ল আস্থরিক বলিয়া জানিবে। 
পর্বে পর্বে, সময়ে সময়ে, লঘুভোজন বা উপবাস স্বাস্ট্ের পক্ষে উপ- 
কারী, কিন্তু বুথ! উপবাসে শরীরের দূর্বলত| ও স্বাস্থ্যত হইলে তাহ 
নিশ্চই অধর্ম। 


পুজা ও সমাজ । ১৭৩ 


আবার, আহারের নিমন্বণ হইলেই লোকে অনময়ে গুরুভোজন করিয়া 
থাকে । অনিয়মই বাঙালীর নিরম। নিমন্ত্রণ ব্যাপারেও সেই নিয়মের 
বাতিক্রম ঘটে না। অসময়ে ভোজন, অপরিমাণ ভোজন, নিমন্ত্রণ ভই- 
লেই একগা বুঝিতে হইবে । কেহ কেহ এই স্থযোগে উদরটাকে দ্বিগুণ 
ত্রিগুণ নোঝাইঈ করিরা লয়! কেহবা ভরা পেটে গগ্ডায় গণ্ডার রসগোল্লা 
গলাঁধঃকরণ করিয়া কত বাহাপ! পার । এ্রষে কথায় বলে, “খাইলে 
দামোদর, না খাইলে শ্রীধর 1৮ ইভাদেরও সেই দশা । ইহারা নিজ বাড়ীতে 
শ্রীধর, উদরের থলেটাকে খুব ক'সে বেধে রাখেন, আর নিমন্ত্রণের 
বাড়ীতে দামোদর, কোপরের বাঁধ ও উদরের থ'লের বাধ খুলে দিয়ে 
বসেন /* বুকোদর বুকের উদর পাইয়াছিলেন বলিরাই সশবীরে স্বর্গে 
বাইতে পারেন নাই, এই কথাটা ভোজনসর্ধন্ব পেটুকদলের মনে জাগে 
কিনা জানি না। ভোজন বলের জন্য, শরীর-রঙ্গার ভন্ত। জীবনের 
জন্তই ভোজন, ভোজনেব জন্য জীবন নহে, এই মোটা কথাটাতেই 
€কেমন ভূল ! 

আজকাল প্রা সকল প্রকার খাছাদ্রব্যই ছুর্নভ, দুশ্মুলা ও কৃত্রিম হইয়। 
পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাঁতেও আমাদের মনে ভাহুতাশের ভাব নাই, একে- 
বারে নিব্নিকার। ইহা কি জড়ত্বের লক্ষণ নচে ? খাঁটি জিনিষ আজকাল 
ডুষ্পাপ্য, ইহার অর্থ এই বে, খাটি মানুবও ছুশ্রাপ্য। বিক্রেতাগণ কৃত্রিম- 
জিনিষ বিক্রী করে, ক্রেভাগণ অয্লানবদনে তাহা গ্রহণ করিয়শ মৌন অন্গু- 
মোদন ঝ| সম্মতি প্রদীন করিয়া কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিয়া আমিতেছেন, 
সত্যের প্রতি অবজ্ঞা! প্রাদর্শন করিতেছেন ইহাতে নৈতিক-বায়ু দূষিত, 
জাতীয়-চরিত্র সত্যত্রষ্ট হইয়! পড়িতেছে। একত্র অবস্থানহেতু কৃত্রিম 
পোষ্য-পুন্রের প্রতি কৃত্রিম-পিতার একটা কৃত্রিম-ন্েহ জন্মে, এবং পু 
জন্মিল না বলিয়! তাহার আর মনে ছুঃখ থাকে ন|। সেইর্প নিত্যাব্যব- 
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হারে কৃত্রিম-জিনিষের উপর লোকের একটা! কৃত্রিম-ভালবাস! আপে, এবং 
আসল ঞ্জিনিষের অভাববোধ ক্রমে চলিয়া যায়। এই প্রকারে পণ্য-দ্রবো ও 
লোক-চিন্তে কৃত্রিমতা প্রশ্রয় পাইয়। থাকে । রত্রিম.জিনিষের কাট্তি 
বিলক্ষণ, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, এই প্রকার ক্রেতা কি বিক্রেতা 
কেহই খাটি মানুষ নহে । ক্রেত। যদি খাটি মানুষ হইবেন, তবে তিনি 
কেন কৃত্রিম-জিনিষ গ্রহণ করিবেন? সতোর প্রতি বাহার অন্যরাগ আছে, 
তিনিকি কখনও সত্যের অপলাপ সহা করিতে পারেনঃ বিক্রেতাও 
ছল ও মিথ্যা ব্যবহারদ্বার! পয়সা বেশ অজ্জন করিতেছে । এই প্রকারে 
কৃত্রিমতা সমাজে সজোরে চলিতেছে । খাটি জিনিব তালাস কবিতে 
গেলেই সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রতিদিন এইরূপ দষ্টান্থ বালক- 
দিগের নরনগোচর হয়। সন্দেহ, অসত্য ও কৃত্রিমতাতে তাহারাও 
অভান্ত হইতে থাকে । ইহাতে জাতীর চরিত্র বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত । খাগ্গাদি- 
দ্রব্যে কৃত্রিমতা ও কদর্যাতার জগ্য কেবল বিক্রেতা নভে, ক্রেতাও দায়ী। 
ক্রেতা যদি কৃত্রিম অন্ত্রপাদেয় দ্রবা ক্রয় না করেন, তবে বিক্রেতার নিকট 
এ প্রকার জিনিষ পাওয়া যাইবে না । 

জলমিশ্র ছপ্ধ যদি কেহই খরিদ না করে, তবে কোন্‌ দ্রগ্ধবিক্রয়ী দুধে 
জল দিতে সাহস করিবে? ব্যবসারীরা হিসাবী লোক, তাহার। কিছুতেই 
ক্ষতিগ্রস্ত হই্রতে ইচ্ছুক নহে । চর্ববিমিশ্রিত কদর্ধ্য ঘি, সাত দিনের বাসি 
মিঠাই, পাঁচ দিনের পচা মাছের গ্রাহক যদি না জোটে, তবে কি 
বাঞ্জারে, দোকানে এরূপ জিনিষ বিক্রয়ার্থ উপনীত হইবে? আমরা যাহ! 
চাই, যেরূপ দ্রব্যে আমাদের রুচি, দোকানদারেরা আমাদের জন্য তাহাই 
উপস্থিত করে। আমর! সকলেই যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কৃত্রিম কদর্য 
জিনিষ ব্যবহার না করি, কৃত্রিঙ্চতা কয়দিন থাকিতে পারে গ কোন সভ্য- 
দেশে ভোজ্যদ্রব্যে এইরূপ কৃত্রিনতা ও কদরধ্যত। আছে কি নাজানি না। । 
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জাতির খাতিরেও শুদ্ধাচারী হিন্দুদের জলমিশ্র ছুপ্ধাদি পান অবৈধ । 
নীচ অস্পৃশ্য জাতির স্পৃষ্ট জল পান করিলে উচ্চবর্ণ হিন্দুর জাতি যায়। 
নীচজাতি দ্ধধে জল মিশাইয়া বিক্রী করে, ব্রাহ্মণাদি জাতি অবলীলাক্রমে 
তাহ! পানকরিয়া জাতি বজায় রাখে, অর্থাৎ কেবল-জল জাতি নাশের হেতু, 
মিশ্রিত জল জাতি রক্ষা করিতে সম্পর্ণ দ্ষম । খাগ্চদ্রবো এই রুত্রিমতা 
কদরধ্যতার প্রতিবিধান করে কে? ধন্মের শাসন শিথিল। সমাজের 
শাসন নাই। শাপ্পের শাসন আছে, মানিয়া চলিনা। মেধা, মিত, 
নিয়মিত পান-ভোজন স্বাক্ত্েব পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে 
বঙ্গবাপী আর কতকাল উদাসীন থাকিবে? 


দেহ শু সন্নশুচ্জি । 


বানভবন, আসন-বলন, এই সব যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আব- 
শ্যক, সেইরূপ দেহকেও পরিষ্কার রাখা কর্তব্য । কিন্তু বিলাদিতার সংশ্রব 
রাখা চাই না। দন্ত, কেশ, নথ, চ্ম প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতে হইবে, 
কিন্তু অনাবশ্তকরূপে নন! প্রকারের সৌখিন দ্রব্যে আসক্তি, যুবকদিগের 
পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। ইহাতে যে কেবল অর্থের অপব্যবহার হয় 
এমন নহে, মনটাও তরল, চঞ্চল ও লঘু হইতে থাকে। বিষ্ার্থীর পক্ষে 
বিলাসিতা সর্বতো'ভাবে বক্জনীয়, নচেং জ্ঞানাজ্জনে বিদ্ব ঘটিয়া থাকে। 

দেহের ন্যায় মনটাকেও নিম্মল, পবিত্র রাখিতে হইবে। মনকে 
বিশুদ্ধ রাখার অর্থ এই যে, ইহাকে কামক্রোধাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা, 
করিতে হইবে। কামক্রোধ অন্তরে মল জন্মায়। কাম, মনের চাঞ্চল্য 
ও কুৎসিত ভাব আনয়ন করে। কোপনস্বভাব ব্যক্তির মনে, সুতরাং 
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দেহে, স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে না। ক্রোধের উচ্মা, দেহ, মন ও মন্তিছ্ছকে 
উষ্ণ করিয়া রাখে । তনিদ্রার ভাঁয় চিত্তের প্রকুল্রত] স্বাস্থ্যের লক্ষণ । 
কিন্তু কাম-ক্রোধ এই ঢুইটীকেই হরণ করে। 


(৫ ) 
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ইন্জিয় সংঘত না হইলে কেবলই বিপদ । যথেচ্ছ ব্যবহারে ইন্দ্রিয় 
ক্রমশঃ নিস্তেজ, শক্তিহান, সঙ্গে সঙ্গে দেহও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। 
চুর্বলতা রোগের সহায়, রোগ ঢব্ধলতার সহ[য়। চর্ধলঙদয় কামক্রোধা- 
দির প্রিয়নিকেতন, বীরজদয়ে উহারা বড় একটা স্থান পায় না। কাম 
নিজে ঢর্ধল হইলেও ঢুর্ধলচিন্তে অত্যন্ত বল প্রকাশ করে। অতএব 
কামরিপুকে বশীভূত করা সর্কাপ্রযত্রে কর্তনা। এই জন্কই পুরাকালে 
আধ্যসমাজে ছাত্রজীবনে ব্রঙ্গচধ্যের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রজীবনে ব্রহ্ষচর্ষ্য- 
পালন একান্ত আবশ্তকীয়। এই হিতকর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করিলে 
ছাত্রদের সৃতরাং দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। ব্রঙ্গচর্ধয শব্দের 
সঙ্কীর্ণ অর্থ “অবিবাছিতাবস্থা'” (০৪1/১৪০১) পরিত্যাগ করিয়া সাধারণতঃ 
“ইন্দছ্রিয-সংঘমশ*ই প্রকৃত তাতপর্যয গ্রহণ করিতে হইবে । অসংযত বল- 
বান্‌ অশ্ব যেমন আরোহীকে বিপথে লঙ্টয়া যায়, যৌবনকালে প্রবল 
ইত্জিয়সকল সেইরূপ তরলমতি ঘুবকদিগকে কুপথে চালাইতে প্রয়াস 
পায়। ম্ুতরাং সংযম শিক্ষা আবশ্তক। কিস্কুইভ| ত সহজ কথা নয়। 
চক্ষু, কর্ণ, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে বখে আনিতে হইবে, কাম- 
ক্রোধাদি রিপুগডুলিকে দমন করিতে হইবে, এইরূপ মৌখিক উপদেশ 
দিলেই কোন কাজ হইবে না * ইন্িয়সং্যম হইবে না। বাল্যকাল 
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হইতে সংযমী চরিত্রবান শিক্ষকের দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমাগত শিক্ষা ও 
শাসনের অধীন থাকিয়! সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক । শিয়মিতরূপে 
অন্তর্দেহের ডিল হওয়া দরকার । 

স্বভাবতঃ কুদৃশ্ত দেখিতে অবশাযুবগণের নয়ন ধাবিত, কুসঙ্গীত শবণে 
কর্ণ আকুলিত, কুকথা বলিতে রসন! লালায়িত! আদিরসাশ্রিত কুৎসিত 
সঙ্গীত ও কুৎদিত নাট্যাভিনয়ের পরিবর্ভে, প্রায়শঃ মধুর ধর্খাসঙ্গীত শ্রবণ, 
নদী, পর্বত প্রস্থৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলী, সে সকলের মনোহর চিত্র ও 
মহাক্মাদিগের মধুর-পুণ্য আলেখা, দর্শন করিলে, তাহাদের দর্শন ও শ্রব- 
ণেন্দিয় পরিতৃপ্র এবং চিন্ত গ্রকুল্প-পবিত্র হইতে পারে । 

ছাত্রদিগের মধ্যে বহ্বালাপপ্রবুত্তি অতিশয় বলবতী। ইহাতে 
চিত্তকে লঘু করে। আব, বভাষী জনে প্রার সত্যকথ! কয় না। 
সত্যে অনুরাগ থাকিলেও বহুভাষী ব্যক্তি সতাকথা প্রারই বলিতে পারে 
না; কারণ, সতযকথা! যে অল্লেই ফুরাইয়া যাঁয়। বাকৃ্সংঘম চরিত্রগঠনের 
পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী; ইহাতে মনের বল বৃদ্ধি হয়। আমরা বাক্সিদ্ধ 
পুরুষের কথ! শুনিয়াছি। বাস্তবিক বাকসিদ্ধি ও সত্যভাষণ বাকৃসংযমেরই 
পরিণতি । অসংপ্রবুত্তির দমন ও সংপ্রবুত্তির স্কুরণ সংযমের ফল। 
ইহাতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি সঞ্চিত হয়। বলসঞ্চয় অর্থাৎ দেহ, 
মন ও চরিত্রের বল বৃদ্ধি করাই সংঘমের উন্দেশ্ত । বলের জন্যই বাক. 
দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড এই ত্রিদণ্ডের ব্যবস্থা প্রাচীন যুগে ছাত্রসমাজে 
প্রবস্তিত হইয়াছিল। সকল ছারেরই এ কথা জানিয়া রাখা উচিত যে," 
“মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং শিন্দুবারণাং”। বীর্ধযপাতনে মরণ, বীর্ঘ্য- 
ধারণে জীবন। অবৈধ কুৎসিত উপায়ে, তরুণবয়সে যদি বীর্যপাত কর! 
হয়, তবে ভাহাতে বিনিপাত অব্শ্ন্তাবী। প্রকৃতির হাতে পাঁপীর 'অব্যা- 
হতি নাই। পাপীকে সারাজীবন শোচনীয় পরিণামফল ভূগিতে হইবে। 
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আধ্য খষিগণ অবার্থবীর্ধয ছিলেন। কিন্ত তীহাদের, বংশধর আমরা 
এখন নিতাস্ত লঘুবীর্ধ হইয়া পশ্বাদিরও অধম হইয়াছি। সংঘমের 
অভাব, দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার বিশিষ্টকাঁরণ। 

দৈহিক ছুর্ধলতাঁর যে সকল মুল কারণ সমাজে বদ্ধমূল হইয়া রহি- 
যাছে, তাহা উন্ুলিত করিয়া, বলশালী হইবার জন্য সার্বজনীন চেষ্টায়, 
ভগবান্‌ কান্তিকের সুতরাং নারায়ণের প্রসাদ লাভ হইবে । ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্চ বলিয়াছেন,_-“সেনানীনামহং স্বন্দঃ” | সেনাপতিদিগের মধো 
আমি স্বন্দ অর্থাৎ কাহিক। দৈহিকবলের অভাবে কোন প্রকার উন্নতিই 
স্থলভ নহে । যদি আমরা কোন প্রকাবেব উন্নতি কামনা করি, যদি 
সমাজের মঙ্গল ইচ্ছা করি, তবে আপামন সর্বসাধারণের শারীরিক 
উন্নতিবিধান সর্ধাগ্রে একান্ত আবগ্তক। শারীরিক দুর্বলতা সকল প্রকার 
চর্ধলতার মুল কারণ। শরীরের সহিত মনেব ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। শরীর 
স্থস্থ থাকিলে মনটাও লুন্থ-সবল, প্রধুল্প-সবল ভইতে পারে । ভর্বলদেহে 
মনটাও প্রায়” র্বধল। জলের গ্টাঁয় দুর্বল মনের গতি নিয় দিনে । 
এই গতিটাকে ফিরাইতে হইলে দেহের বলবৃদ্ধি আবশ্তক। হে মন। 
তুমি কুমার কার্ঠিকেয়ের চরণে শরণ লও। প্রার্থনা কর, দেব! আমি 
অতি ক্ষুদ্র, দুর্ধল, চপল | আমায় স্তৈ্য ও উদাধ্য প্রদান কর, দেহ-বলে 
পুষ্ট তুষ্ট কর। 

বল,-- 

“নমস্তস্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তশ্তৈ নমোনমএ | 
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতী ॥% 

সেই দেবীকে বার ঝর সহত্রবার নমস্কার করি, যে দেবী সকল 

জীবে শক্তিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। 


পুজা ও সমাজ । ১০৯ 


লল্্বীকেলী ? 
ধন-বল। 


“বাণিজ্যে বসতে লক্গ্গীঃ তদদ্ধং কৃষিকন্মণি। 
তনদ্বং রাজসেবারাং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ॥” 


_. ২২টি ২০৬,০০৮ টা 


লক্ষ্মী ধনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। লক্্মীদেবীর আরাধনা কর, ধনাগম 
হইবে, এরূপ উপদেশের পাত্র কোথায়? সকলেই ত অর্থ-চিস্তায় 
ব্যাকুল, সকলেই ত টাকা টাকা করিয়া সারাদিন ছুটাছুটা করিতেছে। 
'যেজ্ঞান চায় না, ধন্ম চায় না, সেও ধন চায়; যে মান-সম্ত্রম চায় না, 
সেও ধন চায়। ছোট বড়, যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্থ সকলেই ধন চায়। 
সকল দেশে সকল লোকই ধনার্বাী। 

ধনের আদর পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে, 
সভ্যতার উন্নতিতে, ধনের অভাববোধ ও প্রয়োজনীয়তা পূর্বাপেক্ষা শত- 
গুণে বাড়িয়াছে। “অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নান্তি ততঃ সুখলেশঃ 
সতাম্‌।৮ অর্থকে সর্বদা অন্থ বলিয়া! ভাবিবে, অর্থে: সত্যসত্যই 
্থখের লেশমাত্র নাই। জ্ঞানবাদী সন্গ্যাসীর এই উপদেশ এখন কোন্‌ 


১১০ ধন-বল। 


সারী 'মানিতে পারে ? মানিলে সংসার চলে কৈ? অর্থচাই, বিভ্ত- 
বিভব চাই। পারিবারিক স্খঙ্বাচ্ছন্দ্য, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি, এমন কি, 
অন্তিত্বও বহুল পরিমাণে অর্থের উপর নিঙর করে। ধনে বাক্তির 
তভোধিক সমাজের বল বৃদ্ধি হইয়া! থাকে । জ্ঞানের স্তায় ধন একটী 
শক্তি। দরিদ্র ব্যক্তি ও দরিদ্রসমাজ জীবন্মত। দরিদ্রতা বল ও গুণ 
হরণ করে। “দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাণা |” একমাত্র দারিদ্র্যদোষই 
সমস্ত গুণরাশিকে বিন করে। এ কথা সতা। দরিদ্র বাক্তি ধনীর 
নিকট হেয়, দরিদ্র সমাজ ধনগবিবত সমাজের নিকট উপহাসাম্পদ। 

গৃহী মাত্রেরই ধনের প্রয়োজন আছে সভা, কিন্ত ধনাগমের পথ 
অনেকে পায় না। বাণিজা ও কৃষি ধনাগমের প্ররুষ্ট ও প্রশস্ত পথ» 
একথা প্রাচীনকালের লোকেরাও বিলক্ষণ জানিতেন। কেবল যে জানি- 
তেন তা নয়, তীহারা বাণিজ্যকাধ্যে বিশেষভাবে লিপ্রু 'ছলেন। এক 
সময়ে তামলিপ্ত (তম্লুক ) বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল। বাঙালী- 
হিন্দুনাবিক-পরিচাচ্িত বাঙালীর তাংকালিক অর্ণবযানসমুহ বাণিজ্যার্থে 
সগর্কে সমূদ্রবক্ষে বিচরণকরতঃ, দূরবিদেশ হইতে ধনরত্র আহরণ করিয়া 
স্বদেশকে ধনশালী করিয়াছিল, ইহা! এঁতিহামিক সত্য। ইয়োরো পীয় 
সভাজ্জাতিসমুহ আমাদের প্রায় সকল নিষয়েই পথপ্রদর্শক । ইহার 
বাণিজ্োর প্রভাবে নিজ নিজ দেশে জগৎ শেঠের ন্যায় ধনকুবেরের সংখ্য। 
বৃদ্ধি করিতেছে, ইহা জানিয়াও, এবং অবাধ-বাঁণিজ্যপ্রথা বর্তমান 
থাকাতেও, বাণিজ্যবি্ষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যজাতির অনুগসরণ করিতে 
আমাদের সাহস হর না। আমর! অর্থাগমের সর্ধ নিকৃষ্ট দুইটী উপায়__ 
চাকরি ও ভিক্ষা-_বাছিয়। লইয়াছি। অলস শান্তিপ্রিয়তাই ইহার অন্ঠ- 
তম কারণ। মাপান্তে বিনা ঝঞ্জা্টে বেতনের নির্দিষ্ট টাকা কর়টী পাওয়া 
যায়, কেমন সহজ পন্থা ! & 


পূজা ও সমাজ । ১১১ 


বাঙালী চাকরি করে, কিন্তু অভাব ঘোচে না। বৎসর বৎসর 
কত যুবক চাকরির ভন্ঠ প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু সকলকে চাকরি 
দিবে কে? কাজেই অর্থার্জনের উপায়ান্তর খুঁজিয় লওয়া আবশ্যক ॥ 
কিন্ত তাহার চেষ্টা কয় জনে করে? কাজেই দুঃখ দারিদ্রাও দূর হয় 
না। আবার “ভিক্ষায়ীং নৈব চ নৈব চ”, ইহ] ভানিয়াও ভ্রাঙ্গণগণ 
ভিক্ষাবৃত্তিকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। পুরোহিতবর্গ, 
তান্ত্রিক মন্ত্রদীতা গুরুকুল, এবং কুলীন ব্রাঙ্গণদলের মধ্যে কেহ কেহ 
প্রধানতঃ ভিক্ষা ও পরপিগ্োপজীবী। অপর সাধারণ ব্রাহ্গণদিগের 
মধোও যাহার! অন্ঠ উপায়ে অর্থাজ্জনে অসমর্থ, তাহারাও ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া থাকে । পরের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতে ইহারা 
লঙ্জা বা অপমান বোধ করে 'না, বরং ব্রাঙ্গণ-সম্তান বলিয়া! সমাজের 
নিকট অর্থ দাবী করিতে ইহাদের ধশ্মসঙ্গত হ্টাধ্য অধিকার আছে বলিয়া 
মনে করে। মনে করে না যে, ইহাদিগকে লোকে তৃণ হইতেও হেয়, 
তুলা! হইতেও লঘু মনে করে। নমস্ত বিদ্বান গুরু পুরোহিতদিগকে বাদ 
দিলেও প্রায়-নিরক্ষর পূরোহিতঠাকুর ও গুরুঠাকুরের সংখা! বড় কম 
হইবে না। 

পুর্বেধ একটা! প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, “না লেখে না পড়ে দারগ্‌- 
গিরি ক'রে থাবে।” এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন নিরেট মূর্খও 
অনায়াসে পুলিসের দারোগা হইতে পারিত, জীবিকা অর্জনের একটা 
প্রশস্ত পথ পাইত। সেইরূপ নিরক্ষর হইয়াও ব্রা্গণ, পুরোহিতগিরি 
করিয়৷ জীবনরক্ষার একটা উপায় করিয়া লয়। সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষার! 
ঝুলি ত আছেই । গুরুকুলেরও প্রায় সেই দশা । লেখ! পড়া না শিখি 
লেও কানে ফু" দেওয়ার গুপ্তমন্থুটী মুখস্থ করিয়া রাখিলেই সকল 
বিপদ কাটিয়৷ গেল! তখন শিষ্টের বাড়ী যাইয়া বাঁষিকের টাকা আদায় 


১৯৯, ধন-বল। 


করিতে আর কোন অসুবিধা হয় না। পুরোহিত, যজমানবাড়ী যাইয়৷ 
লক্ষ্মী ও সরম্বতীর পুজা দিয়া থাকেন) গুরু, লঙ্গী সরস্বতীর পুজ। 
করিতে শিষ্তকে উপদেশ দিয়া থাকেন; নিজেরা কিন্ত কোন দেবীরই 
উপাননা করেন না, না লক্ষ্মীর না সরস্বতীর । 

কোলিম্ত প্রথার তীক্ষ বিষদন্ত ভাঙিয়৷ গিয়াছে । এখন পূর্বের 
ন্যায় কেহ আর একশত বিবাহ করিয়া, অতিথির বেশে সাড়ে তিন 
দন প্রতি শ্বশুর বাড়ী থাকিয়া, সতম্বসরট1 কাটাইয়া দেন না, তা 
হ'লেও কৌলিন্তের জের আছে, কতকাল যে থাকিবে, কে বলিতে 
পারে? ইঈদৃশ অলস ভিক্ষাজীবীগণ নিজ পরিবারে দৈন্ত-ভূগতির 
একশেষ জন্মাইয়া দেশের দারিদ্র্য বুদ্ধির সহায়তা করিতেছে । ভিক্ষায় 
'যে কেবল “নৈব চ নৈব ৮৮, তাহ নহে, চাকরির ভার ইহাও মনস্বীর 
অনস্থিতা হরণ করে, মানীর নান লাঘব করে, পুরুষের পুরুষত্ব বিনষ্ট 
করে। যে ঢুইটা বৃত্তি এতাদৃশ দোষসম্পন্ন, তাহাই আমাদের জীবি- 
কার প্রধান অবলম্বন। যে সমাজ ভিক্ষুকের দল স্ষ্টি ও পোষণ 
করে, সেই সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই প্রয়োজনবোধে ভিক্ষাপাত্র 
হাতে লইতে লঙ্জ| বোধ করে না। ভিক্ষাবৃত্তি যে নিতান্ত ঘ্বণ্য, জঘন্য, 
সে জ্ঞানট। পর্যন্ত সে সমাজের থাকে ন]। 

কোন একটী উতকষ্ট প্রথা মহৎ উদ্দেশ্ত লইয়৷ জন্মগ্রহণ করিলে, 
এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কালক্রমে মানুষের দোষে তাহাতে 
কালিম| স্পর্শ করিম্বা থাকে ; এমন কি, কোন কোন স্থলে তাহা বিপরীত 
ফল প্রসব করে। একানভুক্ত পরিবার প্রথা বহুকাল হইতে ভারতে 
প্রবস্তিত। যুক্ত পরিবারে সখ শাস্তি ও উন্নতি লাভের এবং প্রেমবিকাশের 
বিশেষ স্বিধ! আছে। বনৃগুণযুক্ত হইলেও এই প্রথা বর্তমানে অনেক- 
স্থলে পারিবারিক দারিদ্র্য ও অশান্তির কারণ হুইয়! ধাড়াইয়াছে। 


পূজা ও সমাজ । ১১৩ 


এক ভাই প্রবাসে থাকিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জতি কষ্টে অর্থ 
উপার্জন করিতেছেন, অপর চারি ভাই বাড়ী ব্সিয়৷ স্্ীপূত্রকন্তা লইয়া 
ভ্রাতার উপার্জিত অর্থে উনরপৃষ্ি করিয়া থাকেন; আর ুমাইয়া, 
তান পাশ! খেপিয়া, ও অবনরকালে ঝগড়া কলহ করিয়া, কত অশান্তির 
স্ষ্টি করেন। উপাজ্জনকাবী প্রীতিপরারণ ভ্রাতাকে ও তৎপুত্রদিগকে 
দারিজ্রযের মধোই থাকিতে হয়। কিন্তু পরিবারের সকল পুরুষই 
যদি নিজ নিজ শন্তি অনুসারে অর্থ উপাক্ষনে মনোনিবেশ করেন, 
তবে এপ দুর্ষশা হর না। বঙ্গের একান্নভুত্ত পরিবারে ভ্রাতৃভাগ্যেো- 
পজীবী শ্রাতার অভাব নাই। উহাতে যেছুঃশ-দারিদ্রা ও অনৈক্য বুদ্ধি 
পায়, ভক্রুভে।গা হইয়া অলস ন্দাথপর ভাতা তাহা বোঝে না । কেহ 
কেহ হয়ত, “'দ্দীবৃদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করীশ এষ মতের পোষকতা করিয়া নিরীহ 
অবলা জাতি, গ্হবিচ্ছেদের মুল কারণ বলিরা নিক্দেশ করিবেন। কিন্তু 
স্বীবৃদ্ধি এপ হইল কন? পুরুষেরাই বা স্ত্ীবৃদ্ধি লয় কেন? ইহার 
জন্য দায়ী কে” বেখানে অজ্ঞান অন্ধকার, দেখানেই স্থার্থান্ধতা । 
স্লাজাতিকে অন্ধকারে রাখিলে এরূপ অবস্তা হওয়া আশ্ধ্যের সির নছে। 

আয়ের দ্বার যদি এক, বায়ের দ্বার 'একশত। অর্থ একদিক দিয়া 
আপে, কিন্ধু শতভাবে শতদিক দিয়া বাতির হইয়া যার। আয়ের অন্ু- 
পাত অতিক্ষম করিয়া বায়নুদ্ধি হইলেই দারিদ্রা আসিবে । চাকরিগত- 
প্রাণ বাঙালী-ভদ্রসস্তানের মধ্যে কেহ কেহ খণজালে জড়িত, কাহারো! 
বা আয়-বায় সমান! সঞ্চয় করা অতি অল্প লোকের ভ।গ্ে ঘটে। 
খাছ, পরিধেয় প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে ষে, 
সামান্ত চাকরীর আয়ে মার আবশ্যকীয় বার সংকুলন হইতে পারে না। 
তাহাতে আবার অনেক রুত্রিম কল্পিত অভাব আসিয়া বায়ের মাত্রা 


দ্বিগুণ, ত্রিগুণ করিয়া তুলিয়াছে। অভাবে কত লোকের স্বভব নষ্ট 
৮ 


২৮ 
চে 
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হইয়া যাইতেছে । আমাদের অভাব দিন দিন বাঁড়িতেছে, অভাবের 
অভাব নাই, কিন্তু অভাবমোচনের সমবেত সবল চেষ্টার একান্ত অভাব। 
ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনন্দিন জভাবের তাড়নায় ব্যথিত-অন্ধ আমরা, বড় বড় 
অভাবগুলি একেবারেই দেখিতে পাহ না। 

বঙ্গদেশ কুষিপ্রধান দেশ। ননীদেখলা বঙ্গভিমি, স্বভাবতঃই উর্বরা, 
শশ্তাহ্যামলা | উহ প্ররৃতি দেবীর দ্সিপ্কোমল-হস্ত-নিন্টি 
শোভিত ভারত-উদ্ভান। এখানে স্বল্লায়াসে ঘেরপ প্রচুর শশ্ত জন্যে, 
অন্তর বহু পরিশ্রমেও তাহা ঢুর্ঘভি। তথাপি কত কৃষক অন্লাভাবে 
কত কষ্ট পাইতেছে। বঙ্গের ক্ষেত্র সকল, বঙ্গের অধিবাসীদিগকে 
জীননধারণার্থ পর্যাপ্ত শস্ত প্রদান করিতে পারে; তথাপি অন্নকষ্ট 
কেন? কৃষকের দোষে এ অবস্থা ন! হইলেও, ক্লঁষির অন্ধুন্নতি ইহার কারণ 
না হইলেও, কৃষির উন্নতিবিধানে যত্রবান হওয়া আবশ্যক, একথা কে 
অস্বীকার করিনে 2 কুষিজাত শশ্তই মানবের জীবন; সেই শস্তের উৎ- 
পাদনে নিরক্ষর রূঘক নিধুক্ত। ভদ্র শিক্ষিতগণ বৃষককুলের শ্রমজাঁত 
ফলভোগ করিয়া পরিতপ্ত। ফলতঃ কৃষিকাধ্যে শিক্ষিতদিগের দৃষ্টি 
আকুষ্ট হইলে প্রচুর স্মফল ফলিতে পারে 


বাণিজ্র মূলে কৃষি ও শিল্প । পুর্ধে ঢাকাই মস্লীন প্রভৃতি শিল্প- 
ভাত দ্রব্য গ্দুরদেশে প্রেরিত হইত, দেশে ধনাগম হইত। এখন 
সেই.সব শ্ক্পি লুপ্তগ্রা়। এখন বঙ্গদেশে এমন শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন 
য় না, ঘাভ| বিদেশে বিক্রীত হইবার উপযুক্ত। কৃষিদ্রব্যই এখন বিদেশে 
রপুনী হইতেছে । মাড়ওয়ারী ও গারসীভাতি বাণিজ্যপ্রিয়, তাহার! 
বঙ্দেশে স্থানে স্থানে কারবার খুলিয়৷ বনু [অর্থ অর্জন করিতেছে । 
বাডালীও তাহাদের দৃষ্টান্ত জনুসরণ করিফা বাণিজ্যে লিগু হইতে 
আরম্ভ করিয়াছে । কিন্ত বাণিজ্যে লিপু শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা অতি 
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মল্প। নিরক্ষর নিরশ্রেণীর লোকেরাই সামান্ত দোকান খুলিয। সাযান্ত 
ভাবে কারবার চালাইয়া থাকে । ইভারা ক্ষদ্র দোকানদার মধো গণা। 
বৃঁডালী লেখাপড়া শিখিয়া অনিশ্চিত অর্থের আশায় বসিয়া থাকিতে 
পারে না। চাকরির স্থনিশ্চিত অল্লায়াস-লব্ধ, অল্প অগই তাহার নিকট 
শেয়ঃ । কারবারের ফল অঞ্চব, লাভক্ষতি উভরই হইতে পারে; লোক- 
সান হইলে ত একেবাঁবে সর্ধনাশ ! লাভ হইলেও কঙ্কাল পবে হইবে, 
বণ্উমানে গ্রাসাচ্ছাদনের উপার কি? বাডালী, ভাপা উন্নতির পথ নন্ধ 
করিয়া বর্তমানের দিকেই ঝু'কিনা পড়ে । গোম্পদ-ভুলা ব্মান হুপিধা- 
টুকুই ভালবাসে । 

প্রাচীনকালে সংসাব-পিধাগা নিঃছার লোকঠিহাকাজ্জগী খধিগণ 
ভারতলমাজের কর্ণধাব হ্রলেন। হাগাণের দঙ্গান্ত € শিক্ষার আচীন 
হিন্দুজাতি বন্তমান অপরাপর জাতিৰ শ্ঠার ইহকাপসর্বন্ব ছিলেন না। 
স্গতরাঁং অর্থের প্রতি আধ্যগণের একান্ত অন্তধাগ ছিল না। বণমান 
সাডালী হিন্দুও উত্তরাধিকাবীন্থত্রে ইহার অধিকারী নয়, একথা বল 
ধায় না। হিন্দুর এই জাতীয় স্বভাব এখনও একেবারে তিরোহিত হয় 
নাই। অর্গবুদ্ধি বিষয়ে নিন্চেষ্টতার উহাও একটী কারণ। সংসাহস 
ও অধ্যবসায়ের কাধ্যে বাঙালা স্বভাৰতঃ পরাক্ুথ। এই জন্যই নান! 
দেশে যাইয়। পাণিজ্যবিস্তারের ইচ্ছ। ও চেষ্টা ভাভার পক্ষে ব্লবতী 
হয় না। ্‌ 

বাণিজ্য ব্যবসাঁতে শিক্ষার বথেষ্ট অভাব ও অনভিজ্ঞতা আছে বলিয়। 
এই বিষয়ে অনেকেই নিরুগ্ঘম। হাতে কলমে উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়। 
কারবার আরম্ভ করিলে অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। অতএব 
এ বিষয়ে যাহাতে লোকে সহজে শিক্ষা পাইতে পারে, দেশমধ্যে তাহার 
স্বন্দোবস্ত থাকা অত্যাবশ্যক । মুলধনের অভাব বা অল্নতাবশতঃ অনেক 
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উৎসাহী যুবক কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে অসমথ হইয়া ভগ্মমনোরণ 
হইয়া থাকেন। “উদধায় জদি লীয়ন্তে দরিদ্রীনাং মনোরথাঃ1” দরিদ্রের 
মনোরথ হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়েই কয় পায়। এই ভন্তই যৌথ কার- 
বার প্রশস্ত । কিন্ত ব্যক্তিগত ম্বীথ+ তজ্ন্ত অনৈক্য এবং অনততা 
যৌথ কারবাঁরের মলে কুঠারাথাত করে। আবার জনসাধারণ ইহার 
প্রতি আস্থাবান না হইলে এ বিষয়ে উন্নতি অসম্ভব । 

লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া আমবা অপবাদ দিরা থাকি, কিন্তু বাস্তবিক 
লক্ষী যে আমাদের দোষেই চঞ্চলা। ধন ও এখর্যালাভ হইলেই চিত্ত 
চঞ্চল হইয়। ওঠে । চিন্তে বিকার জন্মে। ধুনব অসদ্ধবহার হইতেই 
পাপ প্রবেশ করে, কাজেই জম্টীর আসন (সেখানে অচল থাকিতে 
পারে না। লক্ষী পাপীর নহে, পুণ্যাত্মার । তাই অতি সাবধানে লক্গমীর 
সেবা! করিতে হয়, নচেং দেবী কুপিতা ভইয়া অচিরে তিবোবান করেন। 


অথ মনথ ং ভাবর নিতাম |” 


অথ অনথ এই কথা শিরর্থক নহে । অর্থে নাস্তপিকই অনর্থ ঘটায়, 
যদি অর্থবানেব আহ্মসংঘম নাথাকে। কত ধনী ঘুবক বিলাসিতা ও 
পাপে ডুবির আন্ুনাশ ও সর্কন|শ করিয়াছে, করিতেছে, তাহার সংখ্যা 
নাই । উদ্দতে একটী কথা আছে, “ফিনুৎ সি চিজে জাহির মে খুব 
মালুম হোতা হায়, লেকেন হ।সিল উনকা োড়। হায়" । এমন অনেক 
জিনিষ আছে, যাহ! বাহিরে দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু কাজে কিছুই 
নয়। যথা মাকালফল। বিলাসিতা অনেক ঘুবাকে নাকালফল করিয়া 
তোলে । অর্থ চরিত্রস্বলন করিবার ক্ষমতা বথেষ্ট রাখে। অথের 
সঙ্ভাব ও অভাৰ উভয়েই লোককে পাপের পথে লইয়া! যাইতে পারে ॥ 
অতএব এই উভয় অবস্থাতেই বিশেষ সাবধানত! আবশ্বাক | 
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লক্্ীর বাহন পেঁচা। পেচার উপর ভর করিয়া লক্ষী চলিতে 
গাঁকেন। বাহাদের স্বন্ধে লঙ্্মীপেচা ভর করে, তাহার পেচক-স্বভাব । 
পেচক দিবাভীত, নিরানন্দ, কাঁকাদির ভয়ে দিনে দেয়ালের ফাটালে, 
আঁধারে লুকাইয়া থাকে । কুূপণ ধনী দীন তঃখীর ভয়ে একান্ত তীত হইয়। 
স্বীয় জীর্ণভবনে এক কোণে অবস্থান করে। পেচক নিশাচর, রাত্রিতে 
আহার-অন্সেষণ করে । ক্লপণ চোরের ভরে রাত্রি জাগিয়। থাকে, এবং 
মনে মনে সিন্ধুকস্থ অথের চিন্তাও ভোগ করে। পেঁচা একক, 
অন্ত পঙক্গীর সহিত ভাঙার কোন সংশ্রব নাই। কৃপণ সমাজের কোন 
শ্ুভকার্যে যোগদান করে না) সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন, একাকী । 
কূুপণ বাস্তবিকই সর্বভোভাবে পেচকের প্রকৃতি পাইয়। থাকে, 
সুতরাং কপাপাত্র। সে বোঝে না বে, ধনের অধিকার তাহার নাই। 
সে কেবল অপৈতনিক প্রভরী। বাস্তবিক কপণের ধন নিজের ভোগেও 
আসে না, দেকভোগেও লাগে না। 

রূুপণ রুপাব পাত্র হইলেও তাহার নিকট আমরা হ্ুন্দর একটা 
উপদেশ পাই । অথই কপণের পরমাথ, উপাস্ত দেবত।। পৃথিবীর 
সকল বস্তু অপেক্ষা অর্থ তাহার প্রির; ঘশঃ মান, এমন কি, প্রাণ 
অপেক্ষা প্রয়। অর্ের জন্ত সে সমন্ত সুথ বিসর্জন দিতে প্রস্থত। 
ক্পণ আমাদিগকে একনিষ্ঠ শিক্ষ| দিয়। থাকে । 

ধনী হইলেও ধনবৃদ্ধির চেষ্টা কর্তব্য। যাহার! পৈতৃক ধনে ধনবান্‌, 
প্রভূত পৈতৃক ধনের অধিকারী, তাহাদেরও নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া! শ্রম 
স্বীকার পূর্বক অর্থার্জনে অভিনিবিষ্ট হওয়া উচিত। বঙ্গের বিশেষতঃ 
পূর্ববঙ্গের ভূসম্পত্ভিশালী ব্যক্তিগণ বিপরীত পথে চলিয়া নির্ধনতার 
পথে অগ্রসর হইতেছেন। তাহাদের আয় বাড়ে না, কিন্তু ব্যয় কেবলই 
বাড়িতে থাকে। সম্পত্তি বিভক্ত হইয়৷ উত্তরোত্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥ 


১৮ ধন-বল। 


পূর্ববঙ্গের জমিদারনগ্গের প্রায়ই এই অবস্থা । মনে করা যাউক, জদি- 
দরের পাঁচ পল্র। কালে সম্পত্তি পাঁচ ভাগ হইল। সেই পাঁচ 
পুলের প্রতোকেরই যেন পাচ পুভ্র জন্মিল। সুতরাং মূল সম্পন্তি পচিশ 
ভাগে বিভন্ত হইল, কিন্তু ব্যয় পূর্ব্ববৎ রাহল। আয়েব কোন নৃতন 
পথ কবা হর নাই, একেবারে বন্ধ করিয়া দেও হইয়াছে । এই 
প্রকারে অনেক ধনী পরিবার নিঃস্ব হইয়| ঘায়। 4“বিন্তক মেপে 
খেলেও বাজার গেল! ফুরায়।” আয় নাহষইন্া কেনল বায় হইতে 
থাঁকিলে বিপুল অর্থরাঁশিও কালে নিঃশেধিত হয়| 

যার পুর্দক পোপাজ্জিত অর্থের প্রতি একটা মমতা জন্মে, সাধারণতঃ 
পরাজ্জিত অর্থের প্রতি সেরূপ হয় না। এই মমতা অনেক সময় 


্ 


অসং অনানশ্রক ব্যয়ে বাঁধা দেয়, এবং অর্থের সদ্যয়ে বিমল আনন্দ 
জন্মে। অনারাপ-লব্ধ বস্ত মূলাবান্‌ হইলে৪ সম্যক আদর পায় না। 
আয়াদলন্ধ বস্ স্বল্পমূল্য হইলেও সমধিক আত হয়া থাকে । পিতা, 
পিতামহ আপনার হইলেও আত্ম-তুলনায় পর । নিজের প্রতি, নিজন্বের 
গ্রতি যেরপ আকর্ষণ, পরস্থ্ের প্রতি সেরূপ হয় না। 

ধনের অঙ্জনে কর্্মতৎপরতা, সততা ও অধ্বসার, সঞ্চরে নিতাচার, 
বায়ে স্িবেচনার গ্রয়োজন। অজ্ঞন অপেক্ষা বায় ও সঞ্চয় করা কঠিন 
কন্ম। বহুআয়বান্‌ ব্যক্তিও যদি সঞ্চয় করিতে না পারেন, তবে তিনি 
দরিদ্র। নান! দিকে নানা অভান। প্ররুত অভান মোচন করিয়া কিছু 
কিছু সঞ্চয় করিতে ধৈর্ধ্য ও হিসাবে দরকার। আবার কোন্‌ ব্যয় 
সঙ্গত, কোন্টা অসঙ্গত, তাহা নির্ধারণ করিতে স্ুবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন । 

“আয়ে ছঃখং” | বিন। হঃখে, বিনা শ্রমে অর্থ-উপাজ্জন হয় না) 
আবার, সঞ্চয় করাও অনেকের*পক্ষে কইকর। কিন্তু একবার কিছু 
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টাকা হাতে করিতে পারিলেই সঞ্চয় করা শেষে আর তত কঠিন হয় 
না। এক টাকাও ঘদি সঞ্চয় করা যায়, সেই একটাকাই কালে একশত 
টাকা হইবে, দেই একটাকাহই এক মোহর হইবে । বস্তততঃ প্রথম সঞ্চিত 
মুদ্রা পরশমণিতুল্য ৷ ভক্ভিশাস্থ্ে ভবিষ্যতের ভাবনা ও সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ 
হইলেও বি্ষিয়ীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক | €$খের দিনে টাকার মতন বন্ধু 
আর কে হইবে? দুঃখের দিনে হাসিমুখে কে আর অত কাজ করিবে? 
সঞ্চয়ণাল হইতে হইবে, কিন্তু অতি সঞ্চয় কর্তব্য নঙে। ধনের প্রতি 
অতিমাত্র গীতি থাকা সঙ্গত নতে | ইহাতে লোক বায়কু% হয়। কৃপণের 
“ব্যয়ে ঢুঃখম্” | বায় করিতে হইলেই প্রাণে কড় লাগে। কিন্তু সংও উচিত 
বায়ে মুক্তহপ্ত হইতে না পারিলে অক্ঞনের কোন সার্থকতা! থাকে না। 
অব্যর অপেক্ষা সব্যর হওয়া বাঞ্চনীর, কিন্তু অমিত বায় আদরণায় নহে । 
অনেক সমর মিতবায়ীকে কূপণ আখ্যা দেওরা হয়। এই ঢণাম পরিহার 
করিবার জন্ত কেহ কেহ অমিতবারী ভইয়। থাকেন এবং পরিণামে দুঃখ 
'নত্র আর তত্র বার” 


রর ৫ 


ভোগ করেন। বারের মাতা আতক্রম কাররা 
করিলে, অথবা আয়ের অধিক ব্যয়ণল ভষ্টলে, পরিগামে ঢঃখভাগী 
হইতে হয়| 

বনেব প্রথম প্রয়োজন,--আত্মরক্ষা ও আহ্যেরতি । দ্বিতীয় প্রয়ো- 
জন, পধরক্ষা ও পরোনতি। আমবা অর্থ উপার্জন করিব নিজের 
অভাব দূর করিতে, অভাবের মধ্যে পড়িয়! থাকিবার জন্ত নয়। অর্থ 
উপার্জন করিৰ নিজের বলবুদ্ধি করিতে, বলক্ষয় করিবার জন্য নয়। 
উপাঙ্জন করিব পরের ঢুঃখ দূর করিতে, পরকে ঃখ দিবার জন্য নয়। 

ভোগার্থীরা মনে করেন, ধনের প্রয়োজন ভোগ। কিন্তু লোকে 
একাকী অদ্বিতীয় থাকিয়া ভোগ করিতে সমথ' হয় না। ভোগের জন্য 
জন চাই। ধন থাকিলে কি হইবে? জন না থাকিলে কারে লইয় 
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ভোগ ? শ্রী পুত্রাদি কেহ নাই, এদন ধনীর কিন্তখ? সুখে স্খী, 
হুঃখে তুঃঘী, এমন একজনও যার নাই, ধনরাশি ভাছাকে কি স্থ 
দিতে পারে? কর্তবাপরায়ণ গ্ুহস্থ স্বোপার্ডিভ অর্থে স্ত্রী পুল্রাদি পরিবার 
বর্গের অভাবমোচন ও ভরণপোষণ করিয়া আনন্দ অগ্ুভব করেন। 
প্রত্যেক পরিজণের কলা।ণ বিধান, উন্নতি ও স্থখ সাবন প্রভৃতি কর্তব্য 
পালন করিয়৷ উদারবৃদ্ধি গুহী কত সুখা হইয়া গাকেন। পরিজন 
লইয়াই ভোগ, পরিজনশুন্ত হইরা ভোগ হয় না। 

যিনি যে সমাজের লোক, সেই সমাজ তাহার এক সুনুহতৎ পরিবার । 
সেই সমাক্রূপ বিপুলপারবারস্থ ঢুর্গত পরিজনবর্গের অভাব মোচন ও 
অর্থকষ্ট দূর করিবার প্রশংসনীয় চেষ্টায় ধনবানের ধনের সার্থকত!। 
এই বুহংপরিবারভুন্ত, ক্ষুধিত, নিরন্ন ব্যক্তির আশু ক্ষুধা-তষ্ণা নিবা- 
রণে ও স্থায়ী মঙ্গল সাধনে ধনের সার্থকতা । অর্থের অভানে কত লোক 
স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভ| বিকাশ করিতে না পারিয়৷ সাগরগর্ভস্থ রহ্থের 
ম্যায় আধারে ডুবির যায়! দারিদ্র্যের প্রবলপীড়নে কত কনম্মঠ লোক 
উচ্চতর কর্তব্যসাধন করিতে না পারিয়া৷ কত মন:কষ্টে জীবন কাটায়। 
কত মানুষ মনুষ্/ত্ব হারায়! এ অবস্থায় সমাজের বিশেষ ক্ষতি । সমা- 
জের ক্ষতিতে ধনীর! সকলেই নিজের ক্ষতি বলিয়া মনে করিলে সমাজের 
ছুঃখভার অনেক কমিতে পারে । একজন ধনী অপর দশজনকে ধনী 
হইবার সহায়তা করিলে নিশ্চয়ই তিনি সমাজের আশীর্বাদভাজন 
হইবেন। বিগ্তার অপপ্রয়োগে যেমন নিজের ও পরের অকল্যাণ, 
সেইরূপ ধনের অপব্যবহারে উভয়েরই অমঙ্গল। অলস দীর্ঘনুত্রী ব্যক্তি 
যেমন সময়ের মুল্য বোঝে না, সেইরূপ অবিবেচেক অপরিণামদর্শী- 
ব্যক্তিও অর্থের মূল্য না বুঝিয় ,অপব্যয় করিয়া আত্মরক্ষার পরিবর্তে 
আত্মহত্যা, আত্মোন্নতির পরিবর্তে আত্মাবনতি করিয়! থাকে। 
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“ধনাং ধশ্মস্ততঃ সুখম্” | ধনে ধর্খ, ধন্মে সুথ। ধনী ইচ্ছা করিলে 
ধনপ্রভাবে বহু পুণ্যাঞ্জন করিয়া নিজে সুখী হইতে পারেন, পরকে সুখী 
করিতে পাবেন। অপরাপর সভা জাতির তুলনায় বাঙালী অত্যান্ত জ্ঞান- 
দরিদ্র ও ধন-দরিদ্র। এ অবস্থায় জ্ঞানীর জ্ঞান বিতরণ, ও ধনীর ধন 
বিতরণ, অতীব প্রশংসনীয় পুণ্যকম্ম। সম্প্রদায-নিশেবের হিতকল্পে বা 
সমগ্র সমাজের উন্নতিকল্পে নিঃস্বাথভাবে এককালীন অগদান সামাজিক 
ছিসাবে স্থায়ী ফলগ্রস্থ । সর্বদা উদঘৃক্ত হইয়া স্বাবলম্বন বলে অথের 
মক্ন, সঞ্চয়ন, ও বদ্ধন কর! প্রত্যেক স্ুস্ত যুবকের কর্তব্য । এবং 
সমাজের কল্যাণে অঞ্জিত অণের একাংশ নায় করিতে প্রন্্যেক অর্জভন- 
কারী বাক্কিউ ধন্মতঃ বাধা । 


রব 


“উদ্ভোগিনং পুরুষসিংহমুপেতি লক্ষী 


দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদস্তি। 
দৈবং মিহত্য কুক পৌরুৰ মান্মশক্ত্য। 


যত কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোশ্র দোষ? |, 


অলস বাঙালী দৈবের দোহাই দিয়া নিফম্মা হইয়া ঘরে বসিয়া 
থাকে । যাহারা কাপুরুষ, তাহারা বথাণ ই আনুষ্টের উপর নির্ভর 
করিয়া! নিজ নিজ অযোগ্যতা দর্শন করে। কিন্ত এই প্রবল প্রতি- 
যোগিতার যুগে অযোগোর স্থান কোথায়? ন! মর্তো, না স্ব্গে। ঘরে 
বসিয়। শুইয়া “লক্্মী', “লক্ষ্মী” উচ্চারণ করিলেই অলস কাপুরুষের কাছে 
লঙ্গী আসিবেন না। লক্ষ্মী তাহাদের নিকট স্বয়ং আগমন করিয়। 
থাকেন, ধাহারা উদ্ভমশীল পুরুষসিংহ। লক্ষ্মীর বরপুত্র তাহারা, বাহার! 
পরিশ্রমী পুরুষসিংহ । লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিতে হইলে পুরুষ হইতে হইবে। 
কাপুরুষ কখনও লঙ্গীর প্রিয়পুভ্র হইতে পারে না। “বাণিজ্যে বসতে 


১২২ ধন-বল । 


লক্ষমীঃ” | বাণিজ্যে লক্ষমীর বাঁস। বাণিজ্য দ্বারাই লক্ষ্মীর পুজা করিতে 
হইবে। সাগর পর্্ঘত লঙ্ঘন করিয়া বাণিজ্যাথথ দূরবিদেশে যাতায়াত 
করিতে হইবে। দৈবহত্যা করিয়া আদ্মশক্তিবলে পুরুষত্ব দেখাতে 
হইবে, তবে লঙ্গী প্রসন্ন হইবেন । 

ধন বাহিরের আগন্তকশক্তি। আভ্যন্তরীণ আহ্ষশত্তির সাহাবো 
এই আগন্তকশক্তিকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে ।  “ধনক।ন 
ব্লবান্‌ সর্বঃ1” ধন আছে যার, বল আছে ভাব। ধন হইলেই বলবুদ্ধি 
হয়। বিশেষ চেষ্টাসন্কেও বিদ্যাগীমারই বিছান হইতে পারে না, সেই 
রূপ সকল লোকেই ধনী হইবে, এরূপ আশা করা যায় না; কিন 
ষত্র করিলে সকল সমাজ ধনাঢা ভইতে পা | সমাজের ধনবল একান্ত 
আনশ্যাক। ধনবল বাঁণিজো প্রতিগিত। আঁশুপ্রোজনসিদ্ধির নিমিত্ 


্ পি 


যত্কিঞ্চিং অথ লাভে সন্কষ্ট থাকিলে লঙ্গ্টী £ছ% হইবেন না। 
পুরাকালে দেবতারা অঙ্গরের সাহা লইয়া, মন্দীর পব্বতকে 
মন্ুনদণ্ড করিয়া সমুদ্রমন্থনপূর্বাক লঙ্্ীকে হা করিয়াছিলেন । সমুদ্র 
রত্রের আকর, লক্ষীর প্রিয় নিকেতন। দেশটাকে অসুরের বলে বলীয়ান 
করিয়া, পর্ব »-বাধা উন্ুলিত করিয়।, সকলে মিলিয়া-মিশিয়া বাণিজার্থ সমুদ্র 
মন্থন করিতে পারিলে বহু ধন রত্র মিলিবে, লক্্ীলাভ হইবে । নিতাস্ত লক্গ্মী- 
ছাড়া ভিন্ন লঙ্গমীকে কে না চার? লক্ষ্ীকে লাভ করাই লক্গীপুজার চরম 
ফল। মা লক্ষি । তোমাকে নমস্কার । তুনি আমাদের প্রতি প্রসরন হও । 
“নমন্তন্তে নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমোৌনমঃ। 
ব| দেবী সর্বভতেষু লঙ্গমীরূপেণ সংস্থিতা 
সেই দেবীকে নার বার নমস্গার করি, যিনি সকল জীবে লকঙ্গমীরূপে 
বিরাজ করেন। 


5 ভিত 


পুজা ও সমাজ । ১২৩. 


জ্ঞাল্সত্ীীকেন্লী 1 


ুভনাতিদ্য। । 


£সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-নিহীনঃ 


সাক্ষাংপশ পুচ্চ-পিধাণ-হানঃ।" নীতিশতক | 
০৮ শপ কবে শট 


কেবলই কি টাকা টাকা করিগা কাকের হায় বার বে কাক 
করিতে হইনে 2? অথেরি ভন্্য উদ্তনুন্তি অনলম্বন করিয়া কেবলই কি 
গলদণন্ম আম কবিতে ভইবে ? ঘর্দ্ অপনয়ন করিনাব ভন্ঠ কি দ্'দণ্ড 
বিশ্রীম করিতে হইবে না? এ গশ্সের উত্তধে ও.রইীতি দেবী বলিবেন 
বিশ্বাম অবশ্যই চাই। 

প্রথর নৈদাপ রবিতাপের পর, সান্ধ্য থাতলবারু ও নৈশ স্িপ্ধ চন্ছা- 
লোক । বর্ধাব মেঘ-মলিন বভ্র-করাল আকাশ হইতে বিগলিত অবিরল 
জলধারার পর, শরতের শুভ্র হাসিরাশি। তীব্রশাতের তুহিনসম্পাতের 
পর, ফুল্প-কুম্ুম সৌরভ-বাহা মলয়ানিল। প্রকৃতির এইরূপ পরিবর্তন 
জীবের অশেষ কল্যাণপ্রদ, স্বাস্থ্যকর ও আনন্বদ্ধক | কায়িক শ্রমের 
পর মানসিক শ্রম, মানসিক অমেব প্র কায়িক শ্রম, স্বেদাপ্রত কন্ম- 
কোলাহলময় শ্রান্ত দিবাঞ্জাগরণের পর শান্তিময় সুযুপ্তি, এবং নুষুণ্তির 
পর কর্ধময় জাগরণ, দেহ ও মনের রসায়ন-বিশেষ । 


১২৪ কলাবিদ্য। | 


মন যখন শ্রম করিয়া করিয়। ক্লান্ত হইয়া, পড়ে, তখন শরীরকে 
একট! কাঁজ দিলে মনের বিশ্রাম হয়। আনার শরীরটা যখন থাটিয়া 
াটিয়। অবসন্ন ভয়, তখন সে বসিয়া থাকিতে চায়, কিন্ত মন নিক্ষদ্মা 
ভইয়া থাকিতে পারে না। মন বড় চঞ্চল। তুমি কোন কাধ্যে লিপ্ত 
থাক আর নাই থাক, মন কথনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মনের 
কাধ্য চিন্তা 'ঞার সর্বদাই তয়! থাকে । কাঁয়িকশ্রমকালে উহা বড় 
একটা বুঝ! না গেলে, বিশ্রামাথ” একাকী, শ্রমশৃন্ত, অলস হইয়া বসিয়া 
থাকিলে, বেশ বুঝ! যাঁয়। স্রতরাং বিশ্রামকালে মনকে একটা! বিষয় 
দেওয়া চাই। এমন একটা বিষয় (দওয়া দরকার, যাহাতে তার বিমল 
আনন্দ জন্মে, যাহাতে মে অজ্ঞাতসারে সানন্দে উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে 
অগ্রসর হইতে পারে । 

নিদ্রাকাল ব্যতীত কথনও বিশ্রাম কম্মহীন বিশ্রাম হওয়া উচিত 
নয়। কর্মহীনতা বা আলম্তের নাম বিশ্রাম নহে । বুথা কালহরণকে 
বিশ্বাম বলা যায় না। একপ্রকার কঠিন পরিএম হইতে অন্ত প্রকার 
আমোদজনক লঘুশ্রমের নাম বিশাম। সংসাঁর-চিন্তা-ভারাক্রান্ত, দিব- 
সের অপার বা অযথা শ্রম-ক্লান্ত, নিহ্রান্ত বাঙাণীর বিশ্রাম কোথায়? 
বাঙালী এক দিকে অলস-প্রকৃতি, অন্ত দিকে স্বল্প লাভের তরে গুরু- 
বিরস, বুদ্ধির প্রথরতানাশক, অগ্নিমান্দযকারক, জাড্যজনক, একরূপ 
শমে অভ্যন্ত; সুতরাং বিশ্রামন্থথে বঞ্চিত। বাস্তবিক অবসরকাল কাট।- 
ইবার কৌশল আমাদের একপ্রকার অবিদিত। বুথা গল্পে, পরনিন্দায়, 
তাঁসপাশাখেলায়, আমাদের অনেকের অবসরকাল কাটিয়া যাঁয়। ইহাঁতে 
যেস্থখ তাহা দুঃখের নামাস্তর; অপর উন্নত সমাজের বিশ্রাম স্তখের 
তুলনায় অতি নিকুষ্ট। সঙ্গীতাদ্িখকোন একটী বিশুদ্ধ আমোদজনক সরস 
বিষয় লইয়া, ধীমান্‌ স্থুরসিক ব্যক্তি বিশ্রামকাল কর্তন করেন। 


| পুজা ও সমাজ । ১২৫ 


সঙ্গীত | 

“গাঁনাং পরতরং নহি।” সঙ্গীত অপেক্ষা চিনদ্রবকারী উৎকুষ্টতর 
বিষর আর কিছুই নাই। বিশ্রাম ভোগের পক্ষে সঙ্গীত অত্যন্ত উপ- 
যোগী। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অনির্বচনীর। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলি- 
রাছেন, “বেদানাং সামবেদোহন্মি” । আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ। 
একথার বোঁধ হয় ইহাই তাৎপর্য যে, সাম গীত হইয়া থাকে, ইহাতে 
লোকের মন ভগবানেব প্রতি যেরূপ আকুষ্ট হয়, অন্ত আর কোন 
মন্ধাদিতে সেরূপ হয় না। কৃষ্ণের মুরলীরবে গোকুল পুলকিত হুইত,. 
ওরফিয়স (011216১)এর গানে পশ্খপক্গী পধ্যস্ত মোহিত হইত। তান- 
সেনের সঙ্গীত মোগলকুলতিলক সমাট আকবরের সভাকে উৎসবময় করিত । 
তক্তুকবি রামপ্রসাদের গানে পাষাণগদয় গলিয়া যাইত। মধুর সঙ্গীত-রব, 
শবণ-বিবরে প্রবেশ করিয়া ভাড়িতবেগে হৃদয়-যন্্র আলোড়িত করিয়া, 
দেহ-প্রাণ-মন অপুর্ধ পুলকে পূর্ণ করিরা তোলে, ছ্ুংসহ শোকসন্তাপ 
মুহুর্ত মধ্যে বিদুরিত করে । ধর্শোপদেষ্টা শত সহশু উপদেশে যে ধন্খী- 
ভাব মানবজদয়ে জাগাইতে সমথ” নহেন, সঙ্গীত ক্ষণকাল মধ্যে তা" 
পারে। দাশনিক শত ধর্খব্যাখ্যায় যাহ! পারেন নাই, মহাপ্রত 
শ্রীগৌরাঙ্গের হরিসংস্কীর্ভন তাহ! পারিয়াছে। সঙ্গীত মরুময় দেশের 
ওয়েসিস্‌ মেরগ্ঠান)। ইন্দ্রজালের স্ায় ইহার ক্রিয়া। ইহাতে কে না মুগ্ধ, 
হয়? মহাদেবের 'নিবাভ-নিম্প-প্রদীপ'বৎ চিত্তও নারদের বীণাগানে 
টলিত। শিশু-যুবা, প্রৌঢ-স্থবির, স্্রীপুরুষ, এমন কি, তিধ্যক্জাতিও. 
সঙ্গীতে আক হইয়া থাকে। ক্রুর সর্পও বংশীরবে আত্মহারা হয়। 
রণ-সজ্জায় সজ্জিত সৈনিকদিগের হৃদয় রণবাগ্ভনিনাদে কি এক মত্ৃভায় 
নাচিয়া উঠে। তথন তাহারা প্রাণের মমতা ভুলিয়া যায়। 


২৬ কলাবিদ্যা | 


আবার “যদিও না থাকে সুর তাল জ্ঞান, যদিও না| থাকে রাগরাগিণী 
বৌধ,” তথাপি প্রায় সকল মনুষ্য আপনার ভাবে আপনি মজিরা সময়ে 
সময়ে গান ধরে । 

সমাজের স্থাষ্ট হইতে সর্ধকালে সর্বদেশেই ইনার আদর দেখা যায়। 
মহাকবি সেক্ষপীর (51১1৩476476) বলিয়াছেন, ণজদয়ে যার সঙ্গীতের 
ঢেউ খেলে না, সঙ্গীতে যার মন টলে না, গলে না, এমন লোককে 
বিশ্বাস করা যায় না।” 
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কোকিলের কলকাকলী সকল পক্ষীর নাই। সকল মানুষই 
স্থগায়ক ভইতে পারে না। কিন্তু বন্র ও শিক্ষার গুণে অনেকেই সঙ্গীত- 
বিদ্যায় অন্ততঃ কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে । একঘেয়ে, শুষ্ক, গগ্ঠময় 
জীবনকে সরস-প্রফুল্ল, পদ্ভমর করিতে হইলে সঙ্গীতের আশ্রয় লইতে হয়; 
সযত্রে বীণাপাণির চরণসেবা করিতে হয়। | 

বঙ্গদেশের অনেক অঞ্চলে সঙ্গীতের চষ্চা উপযুক্তরূপে হয় না। এই 
শ্যস্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্তি অনেকের দেখা যায় না। কারণ, সঙ্গীতে 
জ্ঞান না থাকিলেও অর্থার্জনের*কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ইহা সত্য 
বটে, কিন্তু জীবনের ভাঁর লাঘব করিতে হইলে, বিশ্রামস্থখ উপভোগ 


পুজা ও সমাজ । ১২৭ 


করিতে হইলে, সঙ্গীতের প্রয়োজন। সঙ্গীত ঘে একটা শিক্ষার বিষয় 
হইতে পারে, ইহা অনেকেরই ধারণা নাই । পিভা-পুত্রে, ভ্যেষ্ট-ক নিষ্টে, 
গুর-শিশ্ একত্র হইয়া গান করা অনেকের মতে অসঙ্গত, এরূপ করাট৷ 
বেন একটা পাপ কাধ্যের মধ্যে পরিগণিত । অভিভাবকের নিকট সঙ্গীত 
নিষয়ে বালকগণ কোন রূপ উৎসাহ ঝা সাভাধ্য পার না। কাজেই 
তাহাদের এই বুট আনন্ুধালিভ পাকে রুচি থাকিলেও শিক্ষার 
অভাবে আনেকেরন এই বু্তি বিকাশ গ্রাপু হন না। আনেক স্থলে 
 বূলপুর্কীক ঠঠহাকে নাবোব করা হয়। 75 গীত, বাগ ) 
ছাবরদিগেব পক্ষে কাহারও কাতান ও মি নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। 
ইহার ন্তপক্ষে পর্ডি এই, সঙ্গীতে মনকে লু করে, বিলাসিতার 
দিকে টাানরা লয়, ছুনাতির হাশর লইতে আহ্বান করে। যাত্রাদলের 
বালকবৃন্দ, ছিয়েটাবের নৃৰকদল, এাঁরই ভরলচিন্ত ও বিলাসপ্রিয়, এবং 
কেহ কেহ ভ্র্টচরিত্র হভর। একথা যণ্থগ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে 
কুশিক্ষা ও কুসঙ্গের বিবদয় ফল। ভাল গিনিষও ন্যবহাবদোবে মন্দ হইয়! 
দাঁড়ায়। 


জ্ঞান উত্তম জিনিব, কিন্ত অপপ্রয়োগে অমঙ্গল । ধন জীবনধারণের 
অতি প্রয়োজনীর বস্ত, কিন্ত অপব্যবহারে অকল্যাণ। নিদ্রা স্বাস্থ্যের 
পক্ষে অতি আবগ্তকীয়; কিন্ত অতিনিদ্রা অস্বাস্ত্য আনয়ন করে। তা 
বলিয়া জ্ঞানলাভ রহিত হইতে পারে না, ধনাজ্জন অবৈধ হইতে পারে না, 
নিদ্রা পরিত্যাগও কর্তব্যন্ছইতে পারে নী । প্রেম স্বর্গীয় পবিত্র জিনিষ, 
কিন্তু কামপর নীচাশয় ব্যক্তির কাছে পড়িয়া তাহাই পঙ্গিল পৃতিগন্ধময় 
কামে পরিণত হয়। ত৷ বলিয়া প্রেম ভাল নয়, প্রেমিক হওয়া অনুচিত, 
এ কথা কে বলিবে? সুশিক্ষায়, সৎসঙ্গে, সঙ্গীত সুধাময়। কাম- 
কলুষিত কুৎসিত সঙ্গীত, সঙ্গীত নামের উপযুক্তই নয়। যে আমোদ 


১২৮ কলাবিদ্য। | 


পিতা-পুভে, গুরু-শিষ্বে। মিলিয়া উপভোগের অযোগা, তাহাতে আবি- 
লঙা আছেই বুঝিতে হইবে । বেমন আকাশ হইতে পতিত মেঘ- 
বারিধারা অতি বিশ্দ্ধ, নিশ্মীল, সুপেয়; কিন্তু নালা ডোবায় পড়িয়া 
অশুদ্ধ, সমল ও অপেয় হয়। সেইরূপ সঙ্গীত স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ, পাত্রভেদে 
অশ্ুদ্ধ। উন্নত সঙ্গীতে মন উন্নত, কুসঙ্গীতে কলুধিত হয়। অথবা কুৎসিত 
মনে কুসঙ্গীতের জন্মঃ এবং কুরুচিপূর্ণ সমাজে কুসঙ্গীতই প্রশ্রর পাইরা. 
থাকে । উন্নত সঙ্গীত উন্নত সমাজেরই পারচায়ক। 

সঙ্গীত জিনিষটা প্রকৃতপক্ষে যদি মন্দই হয়, তবে ইহাকে অর্ধীচন্দ্ 
দিয়া সমাজ হইতে একেবারে বহিষ্কত করিয়া দেওয়াই উচিত। যদি 
ভাল হয়, তবে প্রত্যেকেরই আলিঙ্গন করা অসঙ্গত নহে । কিন্তু ইহা 
সঙ্গত নহে যে, সঙ্গীত মন্দই বটে, বাহার! মন্দ মানুষ, তাহারা মন্দ লইয়াই 
থাকুক; আর আমরা ভাল মানুষ, পিতা পুজে একত্র হইয়া যাত্রা গান 
জুনিব, নাচ দেখিব, অভিন্র দেখিব, আর বাহাবা দিব! 

ভাই ভশ্লী পরস্পর প্রীতির বন্ধনে সম্বদ্ধ থাঁকিয়। প্রতিদিন কর্তার, 
সঙ্গে অন্ততঃ একবার প্রান্তে কি সন্ধ্যার মিলিত কণে বিভগুণগান করিরা, 
বিমল আনন্দ উপভোগ করা কি অন্তায়, অধন্ম? যে সমাজে প্রার 
প্রত্যেক পরিবার এই প্রকার বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ আশ্বাদ করিয়া থাকে, 
সেই সমাজে দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবুষ্টি করিয়৷ থাকেন। 

বৈদেশিক বাছ্ে ও নকল গানে আমরা আমোদ পাইতেছি বটে, 
কিন্ত সমাজ হইতে দিন দিন আমোদ-আহলাদ চলিয়া যাইতেছে । আনন্দ- 
উৎসব কমিতেছে। শিক্ষিতগণ কোন কোন উৎসবকে বর্করোচি 
মনে করিয়া বিদায় দিতেছেন। 

প্রফুল্লতা চিত্তের নীরব সঙ্গাত, ফনের স্বতঃ আনন্দগ্রবাহ নির্ঝরের 
ঝর্ঝর কল্কল্‌ শের ন্যায়,” গীতে বাগ্ছে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে) 


পূজা ও সমাজ । ১৯২৯ 


পঙ্গীতের অভাব, অনাদর, আনন্দের অভাব সুচনা করে। আনন্দের 
অভাবে সঙ্গীতের অনাদর, অবশেষে মৃত্যু। হরকোপানলে ভঙ্বীভূত 
কনর্পের জন্য রতি বিলাপ করির়! বলিয়াছিলেন,__ 


'“পরলোক-নব-প্রবাসিনঃ 
প্রতিপংস্তে পদবীমহং তব। 
বিধিন! জন এয বঞ্চিত 
স্বদধীনং থলু দেহিনাং সুথম্‌ ॥৮ 


অর্থাং তুমি ত আজ পরলোকে চলিয়া গেলে, আমিও তোমারই 
অনুসরণ করিতেছি । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীর লোক 
এতদিনে সুখে বঞ্চিত হইল) কেন না, জীবের সুখভোগ তোমারই 
অধীন। সঙ্গীতের বিলোপসাধন হইলে, নীরব সঙ্গীত লোকচিত্ত হইতে 
নীরবে বিদায় গ্রহণ করিলে, বঙ্গকবিতাও বোধ হয় সেইরূপ বিলাপ 
করিবে ! 


মগ) | 


“কাব্যশান্ত্রবিনোদেন কালো! গচ্ছতি ধীমতাম্‌। 
ব্যসনেন চ মুর্খানাং নিদ্রয়া কলছেন চ ॥৮ 


বিদ্বান, ধীমান্‌ ব্যক্তিগণ কাব্যপাঠজনিত স্থথে কালবর্তন করিয়৷ 
থাকেন; আর মূর্খের৷ তাস পাশ! খেলিয়া, ঘুমাইয়া ও কলহ করিয়া 
কাল কাটায়। | | 
কাব্য কি? 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ঠ। রসই কাব্যের প্রাণ। 
রস কি? রস অনির্বচনীয় আনন্দবিশেষ। ইহা আস্বাদনের বন্ত, বুঝাই- 
৪১ 


১৩০ কলাবিদ্য | 


বার বস্ত নহে! বাখ্যা করিয়া মধুব মি্ত্ব বুঝান যায় না, আস্বাদনেই 
বুঝিতে হয়। কাব্ারদও সেইরূপ উপভোগক্ষম, ব্যাথ্যার্থ নহে। ইহা 
্রহ্মান্বাদ-সহোদরঃ'! ক্রক্গান্বদতুলা। ব্রঙ্গানন্দ কেমন, কে বলিবে? 
কে বুঝাইবে ? ব্রঙ্গানন্দের শ্তায় কাবারদও নিরুপম, অনির্বচনীয়। 
কাব্যপাঠে মন কি এক অপূর্ব, অপাঁধিবভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকে, 
তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। “কাবাং জগন্সঙ্গলম্”, কাব্য 
জগতের মঙ্গল। কাব্যে যেরূপ জগতের মঙ্গল হইয়! থাকে, এরূপ 
আর কিছুতেই নহে। রামায়ণ, মহাভারত যেমন ভারতসমাজের 
উপকার করিয়াছে, কপিল-কণাদের দর্শন-বিজ্ঞান কি তেঘন পারিয়াছে ? 
এই ছুই মহাকাব্য সমগ্র সমাজকে সঙ্জীবিত ও উন্নমিত করিয়াছিল। 
উহারা জান ও স্থখের অনন্ত উৎস, অক্ষয় অমুতভাপগার। কত কবি 
কাব্য হইতে জ্ঞানামৃত পান করিরা অমর হইয়াছেন, কত ধর্মপিপাস্থু 
ধর্মজীবন লাভ করিয়াছেন। সংস্কত কবিদের ত কথাই নাই, বর্ভমান- 
কালে পাশ্চাতাবিগ্তায় কৃতবিগ্ভ গ্রন্থকারগণও এই কাব্য ছইখানির নিকট 
বহুল পরিমাণে খণী। ফলতঃ কাব্যই সনাজের জীবনকে সরস, কাব্য- 
মর করিয়া রাখে, জাতীয় জীবনকে সজীবতা প্রদান করিয়! থাকে। 
কাব্যশন্ত সমাজ ও ব্যক্তি শীতকালের ফল-পুষ্প-পরব-রহিত, 0 
হার শোভাসৌন্দর্্যহীন, মৃতকল্প। 
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সভ্যতার উন্নতিতে একলাব্যের অবনতি, একথা. প্রসিদ্ধ ইংরেজ 

সমালোচক বলিয়াছেন। সরস বাল ও উদ্দাম যৌবনে যখন সংসারটা 
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'রসে ভরপুর বলিয়া বোধ থাকে, তথন হৃদয় কাননে কবিতাকুন্থম 
ফুটিয়। উঠে । আর বিরস বাদ্ধক্যে গন নিরাশার উষ্ণঠতাপে হ্বদয়-মন 
দগ্ধ হইতে থাকে, তগন কবিতাকুন্গুনও ম্লান হইয়া বায়। সেইরূপ সমা- 
জের বাল্যে ও প্রথম যৌবনাবস্থায় কবিতার স্থ্টি ও বিকাশ, প্রোটা- 
বন্থায় সত্যতার বৃদ্ধিতে কবিত্ব মীন হইতে দেখা যায়। সভ্যতার 
তীব্রপ্রথরতাপে কবিস্তার কোমল প্রাণ আইটঢাই করে । 

একথ সত্য যে, আদিম খু সমাজে আনৌ জীবনসংগ্রান ছিল না, 
তথন লোকে কান্যামোদ উপভোগ করিবার বথেষ্ট সুযোগ ও অবসর 
পাইত। কিন্তু বয়োবুদ্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ, জটিলতা-বহছুল সভ্যসমাজগে 
লৌক জীবনবুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া আর সেরূপ কাবোর অনুশীলন ও 
রসাম্বাদ করিতে সমধহয় না। আবার, ইউরোপীয় সভ্যতার উন্নতির 
যুগেই সেক্ষপির, মিল্টন, ওয়ার্ডওয়াণ স্‌, টেনিসন্, কাব্যরাজ্যের 
রাজ! । ভারতবষেও সভ্যতার উতকর্ষকালেই বাল্ীকি, বেদব্যাস, 
ভনভূতি, কালিদাস, কাব্যজগতের রাজাধিরাজ চক্রবন্তী। ইংলপীয় 
সভ্যতার ছায়ায় মধু, হেম, নবীন. রবীন্দ্র উজ্জল কবিবু। তবেই 
সভ্যতায় কবিতার উন্নতি কি অবনি, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ারই 
সম্ভাবনা । ক্ষিন্ত আমাদের বিশ্বাস, ক্রমশঃই কাবাপিপাশ্তর সংখ্য-স্বাস 
হহতেছে। ৃ 

কাব্যে ধদি কেবল রসই. পাওয়া যায়, তবে কাবারসিকের সংখ্যা-হ্রাস 
কেন? সকলেই তরস চায়। এফ কারণ, অবকাশের ভাব, তাহ। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর একটী কারণ, কাব্য ছাড়িয়াও অন্ান্ত 
বহুতর বিষয়ে লোকে আজকাল রস পাইতে চেষ্টা করে| “রদো৷ বৈ সঃগ। 
্রহ্ম রসম্বরূপ, তথাপি ব্রহ্গরস ছাড়িয়া লোকে বিষয়রসে ডুবি থাকিতে 
লালায়িত কেন? আবার, কাব্যরস পাঁন করিতে ইচ্ছা করিলেই 
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পান করা যান না; হৃদয় চাই, হৃদয়ের শিক্ষা চাই। ইচ্ছা করিলেই 
ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হয় না) সাধন! চাই, তপস্তা চাই। 

কবির হৃদয় চিরকালই প্রশস্ত, শুফতার বিরোধী, চাতকপক্ষীর হ্যায় 
উত্ধগগনবিহারী। বিষক্লাসক্ত সাধারণ লোকের সন্কীর্ণহৃদয় কবি-হৃদয়কে 
স্পর্শ করিতে পারে না, এই উভয় হৃদয়ের মিল-মিশ হয় না। কবির 
কল্পনা কম্মব্যস্ত বিষয়ীর ভাল লাগে না। আবার, বর্তমান বঙ্গকবিদিগের 
অনেকেই পূর্বকালীন বহুমুল্য ঢাকাই জামদানী স্ক্ষবস্ত্রের হ্যায়, ভাবস্ক্ষ 
কবিতা লিখিয়া থাকেন। তাহা “ণমূর্ধে বুঝিবে কি, পণ্ডিতের লাগে 
ধাধা” । ঢাকাই হুশ কাপড় সর্ধসাধারণের ভোগে না আসিয়া, ধনী- 
বিলাসীদিগেরই ভোগে আসি৩ত। বর্তমান অধিকাংশ কবিতাও জন- 
সাধারণের অযোগ্য, অভোগ্ায । 

এই জড়-প্রিয়তার যুগে, কঠোর বাস্তবতার দিনে, লোকের কেবল 
করম্পর্শক্ষম স্কুলবস্ত লইয়াই ব্যস্ততা, ভাবরাজ্যে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি 
নাই, রুচি নাই। 'আবশ্রকতাবোধও নাই। কিন্ত আবশ্যকতা যথেষ্ট 
আছে। উপযু্পরি অনেক দিন মুস্থরী বা কলাই দাল থাইতে খাইতে 
মুখে অবশ্যই অরুচি জন্মে, স্থাস্থ্যেরও বিদ্ব জন্মায়। তাই অন্ঠবিধ দাল, 
তরকারীর ব্যবস্থা কর! আবশ্যক । সেইরূপ প্রতিদিন না পারিলেও মধ্যে 
মধ্যে থাকালে কাব্যসাহিত্যের চচ্চা করিয়া মনের রুচিটাকে একটু 
একটু বদলাইয়া লইতে হয়। ইহাতে মনের রুস্মতা দূর হইয়া সিগ্ধত। 
জন্মে । প্রতিনিয়ত বস্তজগতের বস্তরস পান করিয়া করিয়া সংসারটা 
রসহীন বলিয়া বোধ হইলে, মাঝে মাঝে উচ্চ গ্রামের ভাবরাজ্যে মনকে 
লইয়া গেলে, মনে একট! নূতন বল, নৃতন তেজ ও স্থুপ্তি আসে। বস্তরস 
নবীভৃত হইয়। মধুরতর হয়।, থেমন কঠোর শারীরিক শ্রমে শরীর 
অবসন্ন হইলে, আহার ও নিদরার পর শরীরে একটা নূতন বল আসে» 
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এবং পুনরায় শ্রমপামর্থয জান, সেরূপ কাবাসাহিত্যের অনুণালনে মনে 
সজীবত। ও সরসতা আসে। কাব্যসাহিত্যের অধায়ন ও অধ্যাপনার 
সমধিক প্রচলনে সমাজের সঙ্গীর্ণতা ঘুচিয়া, উদারতার উদয় ও ব্যক্তিগত 
নিম্খুল সুখের মাত্র! বৃদ্ধি হইয়! থাকে। 


্লৌল্দএরবোণ | 


কাব্য-সাহিতা-সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি ও উপাদেয়তা সৌন্দরধ্যবোধের উৎ- 
কর্ষের উপর অনেকটা নির্ভর করে! একট! স্বাভাবিক সৌন্দধ্যজ্ঞান 
সকল মানবের চিন্তে আছে। কোথাও অল্প, কোথাও বা অধিক, 
কোথাও গ্রবুদ্ধ, কোথাও বা প্রস্থপ্ত। নিম্মলচিত্ত, সরল অবোধ মানবশিশু 
প্রায় যাবতীয় পদ্ার্থেই সৌন্দর্য দেখে, অতি সামান্ত তুচ্ছ বস্তও তাহার 
নিকট কেমন সুন্দর! উহা! দেখিয়াধরিয়। তাহার কতই আনন্দ! 
সংসারের কোনো বস্তই বুঝি তাহার নিকট কুংদিত বলিয়া বোধ হয় না। 
সে বিষধর সর্পকেও সুন্দরবোধে আলিঙ্গন করিতে চায় । জগতের 
গ্রতিপদাথ, বাহাই তাহার নেত্রগোচর হয়, তাহাই সুন্দর । কিন্তু জ্ঞান ও 
বয়োবৃদ্ধিসহকারে এই বিচাররহিত পৌন্দরধ্যবোধ ক্রমে ক্রমে সঙ্গুচিত 
হইতে থ[কে। অবশেষে অনেক স্থলেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য কৃত্রিমতায় 
পরিণত হয়। স্বার্থের সংঘর্ষে, শিক্ষার অভাবে বা কুশিক্ষার প্রভাবে 
স্থন্দর কুৎপিত হয়, কুৎসিত হৃন্দর হয়। 

সুনদদর কি? শক্তিই সুন্দর। শক্তির বিকাশই সৌন্দধ্য। বীজ 
অস্কুরিত হইয়া যখন পত্র-পুষ্প-ফলে শোভমান বৃক্ষে পরিণত হয় তখন 
উহ। সুন্দর | যৌবনে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির বল বুদ্ধি হইতে থাকে, যৌবন 
সুন্দর । যখন রোগ বা জরা আসিয়৷ মানুষের বলহরণ করে, তখন সে 
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কুরূপ। মন্ুমুত্বের বিকাশ মান্ুবকে সুন্দর করে। লোকের শাক্তপ্রয়োগ 
কুৎসিত হইতে পারে, কিন্ত তা বলিয়া শক্তি কুংসিত নহে । কারণ, 
বীজ শক্তিতে সৌন্দর্যের বীজ নিভিভ থাকে । 

গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত মহাস্মা মক্েটিন বলিয়াছেন,-_বাহা কার্যকর, 
কাজে আসে 09১০(৪]), তাহাই সুপ্পর। কিন্তু একথায় বোধ হর সকলের 
মন উঠিবে না। লৌহ খুব কাজের জিনিষ, ধাঁতুজ পদার্থের মধ্যে ইহার 
মতন নিত্য ব্যবহাধ্য পদার্থ দ্বিতীয় নাই । কিন্তু ইহাকে সুন্দর বলিবে 
কে? জীর্ণ তুণঘাসে ঘরের ছাউনি হয়, করজন ইহাকে সুন্দর বলে? 
জ্বালানি কাষ্ঠ অতি প্রয়োজনীয়, কিন্ত কে ইহা সুন্দর দেখে 2 তবে 
সুন্দরের এইরূপ সংঙ্কা দেওয়া যাইতে পারে ;__বাহ! চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্ত্রিয়ের 
আহল[দ জন্মাইয়া, চিন্তের অপুর্ব বিকাশ ও আনন্দ উৎপাদন করে, 
যাহা উপকারক, তাগা সুন্দব। বালনুর্যা, পৃর্চন্ত্র, সুন্দর । ইহারা চক্ষুর 
প্রীতি সাধন করিরা চিত্তকে প্রফুল্ল করে। ইহারা জগতের উপকারক। 
শ্রীষ্মাবদানে মেঘগঞ্জন কর্ণের প্রীতি জন্মাইয়া মনের আনন্দ বিধান করে, 
উপকারার্থ উদিত মেবের বারিবর্ষণ স্থচনা করে। ইহা স্থন্দর | 

বাহিরের বূপ, বাহা' চোখে দেখিতে ভাল, তাহাই স্থুন্দর, অজ্ঞ 
লোকের এইরূপ ধারণা । কিন্তু জ্ঞানের স্ায় সৌন্দধ্যও পাঁচ ইন্দ্রিয় 
ভেদে পাচ প্রকার । যথা, চাক্ষুষ, শ্রাবণ, রাসন, ঘ্রাণ ও ত্বাচ। তবে 
চক্ষু পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে.-শ্রেষ্ট বলিয়াই অজ্ঞ লোকের এইরূপ বোধ। 
আন্তর সৌন্দর্যের প্রতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি আছে। ভগবান্‌ পূর্ণ-অনস্ত- 
সুন্দর । তাহার বিরচিত বিশ্বের কোন পদাথণই অস্ুুন্দর হইতে পারে 
না। তবে যে আমর! সকল পদার্থ ই সুন্দর দেখি না, আমাদের অপূর্ণ- 
তাই ইহার কারণ। অন্ুবীক্ষণ সাহায্যে ক্ষুদ্র মক্ষিকা যে কত সুন্দর, 
তাহা বুঝা যায়। অস্তদৃ্টিশক্তি সম্যক্‌ বন্ধিত, ও সৌন্দধ্য জ্ঞানের স্বাস্থ্- 
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কর, সমুচিত বিকাশ হইলে, বিশ্ব সৌনার্্যময়. বলিয়। প্রতীতি হওয়া! 
সম্ভবপর । 

প্রাকৃতিক নিয়মের বৈষমো, শিক্ষা ও জ্ঞ/নের তারতম্ো, ভিন্ন ভিন্ন 
সমাজে, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে সৌন্দধ্যজ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দেখা 
যাস্স। ইংলগ শাতগ্রধান দেশ, সেখানে উষ্ণতা, তাপ বড়ই সুন্দর, 
বড়ই মধুর । কাঁব্যপাহিত্যেও এই ছুই শব্দের (277)01)) 10681) মধ্যে 
একট! মাধুর্য ও আকর্ষণ আছে। কিন্তু গ্রীষ্ম গ্রধান ভারতে শৈত্যের 
প্রতি অনুরাগ. স্বাভাবিক। কাব্যেও শাতল শকের একটা প্রাণ-ঘন- 
শীতলকারী সরমত|। আছে, রসভাব আছে। ভারতে শৈত্য প্রীতি- 
প্রদ, সুন্দর । পাশ্চাত্যদেশে নবদম্পতির নিঃসঙ্ষোচ বিহার, বঙ্গদেশে 
বর-বধূর সঞ্কুচিতভাব ন্ন্দর। মাতালের নিকট বোতলের লালজল 
কেমন সুন্দর, সুপেয়! সংঘশীর নিকট ইহা কুৎসিত, অপেয়। উচ্ছ জল, 
কলুষিতচিত্ত যুবকের নিকট থিয়েটারের আদিরলা"শ্রত সঙ্গীত কেমন 
স্থখাব্য, সুন্দর! চরিত্রবান জিতোন্দ্িয় যুবার কাছে উহা অশ্রাবা, 
কদর্য্য। 

হুন্দরের উপাসনা অন্লাধিক পরিমাণে অনেকেই করে ও করিতে 
চায়। কিন্তু শিশুর সুন্দর মাটির পুতুল যুবার চিত্তাকর্ষক নহে। অসভ্য 
নাগা-কুকির পক্ষিপালকাদিতে রুচি সভ্যতার বাতাসে উড়িয়া যায়। 
আবার, সভ্যসমাজেও শিক্ষার দোষে কুৎসিত সুন্দর হয়, সুন্দর কুৎসিত 
হয়। পবিত্রতা জিনিষটা সুন্দর । একথায় কেহই দ্বিরুত্তি করিবেন না। 
কিন্তু একের চক্ষে যাহা পবিত্র, অন্যের চক্ষে তাহাই অপবিত্র হইতে 
পারে। এই প্রকারে সুন্দর-কুৎসিত লইয়া লোকসমাজে মতভেদ ঘটে। 
কোন কোন লোক বা সমাজ এই অবস্থায় স্থন্দরের উপাসনা করিতে 
যাইয়৷ কুৎসিতেরই ভজনা করিয়! থাকে। ইহা অনিষ্টজনক। সুতরাং 


১৩৬. কলাবিদ্যা | 


এই বিষয়ের শিক্ষা! চাই, স্বাভাবিক সৌন্দধ্যরুচিকে যথাঁথ পথে পরিচালিত 
করা, মার্জিত কর! ও তাহার উৎকর্ষ বিধান কর! চাই। 

চিরমুন্দর ভগবানের স্থষ্টিতে কিছুই কুৎসিত নে, তবে মানুষের গড়া 
জিনিষের মধ্যে সুন্দর, কুৎসিত দুই-ই আছে। মানুষ নিজের স্য্ট, 
গঠিত চরিত্রদোষে বা গুণে নিজেই কুৎমিত বা সুন্দর হইয়া পড়ে। 
প্রকৃত সৌন্দর্ধ্যবোধ জাগ্রত হইলে, নিজকে কুৎসিত দেখিতে ও দেখা- 
ইতে আর ইচ্ছা জন্মে না। তখন নিজের ও সমাজের দোষ সংস্কার- 
পুর্কক নিজেকে ও সমাজকে সুন্দর করিতে বলবতী ইচ্ছা! জন্মে। 

কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীত ও সৌন্দধ্যজ্ঞান পরস্পর পরম্পরের সহায়। 
কাব্যের অনুশীলনে সৌন্দধ্যজ্ঞানের বিশুদ্ধতা জন্মে। এবং সৌন্দর্য্য 
জ্ঞানের উদয় ও উংকর্ষে কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ পাওয়া যায়। এই 
বৃত্তির সম্যক অনুশীলন না হইলে মনুষ্যোচিত বিশামস্ুখের অত্যল্গতা ও 
অগোৌরব হইয়! থাকে। 

নুন্দরকে বাছিয়া লওয়া চাই । নতুনা সুন্দরের পুজ! করিতে যাইয়া, 
অজ্ঞত৷ বাঁ অন্ধতাদোষে যে সমাজ বা ব্যক্তি কুৎসিতের পুজা করিতে 
থাকে, সেই সমাজ বা ব্যক্তির আত্মা কলুধিত হয়। 

কাব্য দুই প্রকার, -_ঈশ্বর-কবির কাব্য, আর মানুষ-কবির কাব্য । 
উভয়বিধ কাব্যই মানুষের ভোগ্য। প্রারুতিক সৌন্দর্যের উপাসক 
] কবি ওয়ার্ডনওয়ার্থ ৬৬ 015৮070)) বলিয়াছেন, 
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অথাৎ 
হিয়া মোর নেচে ওঠে, আকাশের গায় 
ইন্রধন্থ নেহারি যখন : 
নাচিত এগ্সি যখন আছিনু বালক, 
নাচে এমসি এখন যে হইন্ত যুবক) 
নাচে যেন এম্িভাবে বাদ্ধকা-দশায়, 
হৌক মোর নতুবা মরণ। 


কবি, প্রকৃতির ভিতরে যে সৌন্দধ্যরস পাইতেন, তাহাতে ডুবিয়া। 
থাকিতে ভাল বাসিতেন। এই প্রকার বিমল আনন্দে বঞ্চিত হইয়া! 
জীবনধারণ করা কবির অসহনীয়। যে আনন্দে কবির জদয় নাচিত, 
যে নীরনসঙ্গীত কবির হদয়কে নাচাইত, তাহা কার না স্পৃহনীয় ?- 
বস্ততঃ আনন্দনিচ্যুত হইয়! বাচিয়া থাক! বিডভম্বনামাত্র । আদিকৰি 
নারায়ণ যে বিশ্বকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রতিপত্রছত্র কবিত্বপূর্ণ। 
এই কবিত্ব ধিনি আস্বাদন করিতে পারেন, যিনি বিশ্বময় সৌন্দর্যা দেখেন, 
তিনি কবি। তিনি সৌন্দর্যের প্রকৃত উপাসক। বিশ্বকাব্যের ভিতর 
দিয়া বিশ্ব-কবিকে বুঝিতে পারিলে, সুন্দরের পুজা সম্পূর্ণ হয়। 

ধাহা হইতে প্রেম-গঙ্গার ত্রিধারা স্বর্শ-মর্ত্য-পাতালে প্রবাহিত, সেই- 
অনন্তন্থন্দর, ভূবনমোহন ভগবানের নিত্য-নব, নিতা-বিকসিত, চির-- 
সৌরভময়, স্সিগ্ধ-শীতল চরণপদ্মে মন আকুষ্ট হইলেই সৌন্্যজ্ঞানের 
স্থন্নর সার্থকতা | নিজে সুন্দর হইয়া, সমাজস্থ পরিজনকে স্থন্দর করিয়া, 
খণ্ড ও ক্ষণিক সৌন্দর্যের গ্রশ্রবণ সেই চিরমুন্দরের চরণে মনকে চিরমগ্ন 
রাখা সৌন্দধ্যজ্ঞানের চরম উতকর্ষ। 

গণেশদেবতা সকল দেবপূজাতেই প্রথম স্থান পাইয়ীছেন। এই জন্তই- 


১৩৮ কলাবিদ্য। | 


'বোধ হর তাহার স্বতন্ত্র পূজার প্রচলন নাই। কিন্তু কাঠিক, লক্ষ্মী ও 
সরম্বতীর পৃথক্‌ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পুজা প্রচলিত আছে। কোন 
'কোন অঞ্চলে তখন এই তিন দেবতার মুহি বিসঙ্জন দেওয়া হয় না। 
ইহার তাতপপ্য এই যে, এই তিন দেবতা চিরকাল উপান্ত। ইহাদের 
মুন্তি কখনো মনোমন্দির হইতে দূর করিতে নাই। দেহবলে বলীয়ান 
লক্মীধুক্ত ও শিল্পী কলাবিৎ হইয়া চিরকাল এই সকল দেবতার পুজা 
করিতে হইবে। 

কাব্য-সঙ্গীত-সৌন্দধ্য একটা শক্তি, প্রাণভোষিণী শক্তি । সরস্বতী, 
ললিত কলাবিগ্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সৌন্দধ্যশালিনী নারারণীশক্তি। 
সঙ্গীত ও কাব্যপাঁহিত্যে এবং অন্তান্ত কলাবিষ্ঠাব বথাবথ অন্ুণালন, উৎ- 
কর্ষনাধনই সরম্বতীর প্রত উপাসনা । ইহাতেই দেবীর প্রসাদে আনন্দ- 
লাভ সন্তাবিত। দেবি সরম্বতি! আমাদের জয়ে বল দাও, প্রেম- 
ভক্তি দাও। 


নারার়ণি নমোহস্ত তে | 


তুমি মেধা, তুমি শ্রেষ্ঠা, তুমি সরম্বতী, তুমি নারার়ণী; তোমাকে 
নমস্কার 


স্পত্ 
ও 
টিপ 
শ্ধল্স্ন ॥ 


হুর্য্যতাপে বাম্পাকারে পরিণত সাগর-জলে মেঘের জন্ম, মেঘ-বারি 
হইতে নদীর উৎপত্তি, সেই নদী নানা! ধু কুটিল পথ অতিক্রম করিয়া! 
একটা আবেগময় একটানা! স্রোতে সমুদ্রসঙ্গম লাভ করিয়া চরিতাথ 
হয়। যাহ! হইতে উৎপত্তি, তাহাতে প্রবেশ-চেষ্টা নদীর স্বভাব বা ধন্ম। 
সেইরূপ মানুষের জীবন-নদী ব্রহ্গরূপ মহাসমুদ্র হইতে আতুলাভ করিয়া 
পুনরায় তাহাকেই আত্মসমর্পণ করা মানবজন্মের সার্থকতা । ব্রহ্গকে বা 
মাতৃরূপিণী মহাশক্তিকে লাভ কর! ধন্মের উচ্চতম উদ্দেশ্য । 

পণ্ড, পক্ষী ও মানব প্রভৃতির শিশুসন্তান নিতান্ত শক্তিহীন, অসহায় 
অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় পুষ্ট হইতে পুষ্টতর 
হইতে থাকে, দিন দিন দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বল বাড়িতে থাকে । মানব- 
শিশুর জন্মের প্রথম দিনের শক্তি ও বিংশতি বয়ঃক্রমকালের শক্তি 
তুলিত হইলে কেমন বিম্ময় জন্মে ! 

বলবৃদ্ধিই ভগবতীর অভিপ্রায়। তাহারই স্থকৌশলে ও ব্যবস্থায় 
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প্রকৃতিদেবী যেন সর্বসাধারণের মাতৃরূপে ন্নেহময় হস্তে সকলকে বাড়া- 
ইয়া তুলিতেছেন। শক্তিলাভ করা প্রাণিমাত্রেরই ধর, মানুষেরও ধর্ম ॥ 
তবে মানুষের বিশেষত্ব কোন্‌ খানে? প্রকৃতির শাসন মানিয়া ও 
প্রকৃতিকে শাসনে রাখিয়! বুদ্ধিপূর্ববক সর্বপ্রকার বলবুদ্ধির চেষ্টা মানুষের 
বিশেষত্ব, মানুষের ধন্ম। ভগবতী মানুষকে যে বুদ্ধিবৃত্তি, যে ইচ্ছাশক্তি, 
যে একটু স্বাতন্ত্র দিয়াছেন, তাহারই বলে মানুষ ভাল মন্দ বিচার 
করিতে ও স্বাধীন ভাবে কর্ম করিতে সমথ। পশ্বাদির তাহ! নাই, 
স্থতরাং তাহাদের পাপপুণ্য নাই, ধন্মাধর্থ নাই। বাহির ও ভিতর 
লইয়া সমগ্র মানুষের সর্বপ্রকার শক্তির অজ্জন, সংযমন, ও সংরক্ষণ 
এবং সেই শক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগ মানুবের ধর্ম । ধর্মেই মানুষের উন্নতি 
ও স্থখ। ধর্শেই সমাজের প্রতিষ্ঠা, ধর্মেই সমাজের উন্নতি । 

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, মনের প্রধানতঃ তিনটা বৃত্তি। যথা-_ 
জ্ঞান (170,176), ভক্তি, প্রেম, দয়া প্রহতি (1661775) এবং ইচ্ছ। 
€(*11112)1 এই বৃত্তিগুলির নির্রিরোবে ঘুগপং সম্ক্‌ অনুণীলনই 
মানবসাধারণের ধর্ম । 

জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি সত্বগুণের কার্য, উত্তম। ইচ্ছা রজোগুণসম্ভৃত, 
তদপেক্ষা নিরুষ্ট। তবে কি ইচ্ছাকে বলি দিতে হইবে? না, তা নয়। 
ইচ্ছা ভগবতীর দান। তিনি যাহ! দিয়াছেন, তাহ মন্দ হইতে পারে না। 
বরং ইচ্ছাবৃত্তির উন্নতিবিধানই ভগবর্তীর অভিপ্রায়। ইচ্ছা কর্মের 
গ্রন্থতি। ইচ্ছ। ব্যতীত করে প্রবৃত্তি অসম্ভব, কর্ম্ম ব্যতীত সংসার টিকে 
না, সৃষ্টি থাকে না। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কামকর্্ম তবে দীড়ায় 
কোথায় ? 

নিষাম কর্ম কি? রক্রমাংসের শরীর ধারণ করিয়! মান্ুব যে একে- 
বারেই কামন| বিসর্জন দিতে পারিবে, কৃষ্ণোক্তির তাতপধ্য বোধ হয় 
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তাহা! নয়। কর্তব্জ্তানে কর্তব্যের সম্পাদন করিতে হইবে । ফলের 
আকাজ্জ। রাখিবে না। কাম শবে স্বাথ, নীচ ক্ষুদ্র স্বার্থ, যাহ! অমঙগল- 
জনক। এই নীচস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কন্ছমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 
উচ্ছল দুষ্ট বাসনাকে দমন করিয়া শুভইচ্ছাকে ভাগাইয়! কর্মী হইতে 
হইবে। ইঈশ্বরলাভের আকাজ্জামাত্র লইয়া যে প্রেমিক, ভক্ত বা জ্ঞানী 
তাহার উপাসনা কাধ্যে নিরত, ভাহার কর্ম সকাম কি নিষ্কাম? 
সকাম বলিলে, নিষ্কামকর্ম সংসারে নাই, থাকিতে পারে ন!। নিষ্কাম 
বলিলে, একেবারে যে কাম বা কামনা নাই, তাহা নয়। পরের ছুঃখ 
দূর করিবার কামন! লইয়া ঘিঁন পরোপকার করিতেছেন, তিনি নিষ্কাম 
কন্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমি জ্ঞানলাভ করিব, নিজের ও 
সমাজের উন্নতিসাধন করিব, পরের ছুঃথ দুর্গতি দূর করিতে চেষ্টা করিব, 
এইরূপ কোন একট বলবতী বাসন! লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়| 
€কোন ক্রমেই দূষণীয় হইতে পারে না। ভগবান্‌ রুষ্ণের উপদেশের 
তাৎপধ্য এই বে, স্বার্থপরতা নিঃশেষে পরিত্যাগ কর, ক্ষুত্র স্বার্থে বলি 
দাও, উদার স্বার্থ লইয়া কর্ক্ষেত্রে প্রবেশ কর, মঙ্গল হইবে। কর্ম 
করিতে গেলেই ইচ্ছার প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উপদেশ এই যে, কর্ছু 
কর, আমার প্রিয়কর্ম্ম কর । কর্ন সম্পাদনে ধর্ম, কন্ধ ত্যাগ ধর্ম নছে। 
কর্ম কি? “ক্রিয়তে য তত কর্ম ।” যাহ! কর! যায়, তাহাই কর । 
কর্মের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কম্পুকে মোটামোটী তিনভাগে বিভক্ত 
কর! যাইতে পারে । যথ| (১) উত্তম কর্ম, যেমন পরোপকার, ৫) অধম 
কর্ম, যেমন পরদ্রব্য হরণ; €৩) না-উত্তম না-অধম, যেমন মানভোজন। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে অধম কন্প্ুকে কর্ম বলা যায় না। যাহা করা একাস্ত 
দরকার, যাহা না করিলে লোক তিগ্টিতে পারে না, যাহা না করিলে 
আত্মরক্ষা! ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। হয় না, যাহার পরিণাম ফল শুভ, তাহা! কর্ম 
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তবেই প্রথম ও তৃতীয় 'প্রকারের কর্মাই কর্ম, দ্বিতীয় প্রকারের কম্ম 
বিকর্ম_বিরুদ্ধকর্ম-ইহার কল অমঙ্গল। প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের 
কন্মীকে ধর্ম বলা যায়, সুতরাং অনুষ্ঠেয়। দ্বিতীয় প্রকারের কর্ধা, অধর 
সুতরাং ত্যাঙ্য। কর্থের গুকত্ব লঘৃত্ব অনুসারে ধর্ম উচ্চ ও অনুচ্চ। 
উচ্চাঙ্গের ধন্মানুষ্টানেই নানুবের মন্তধাত্ব ও মহত্ব। 

শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া বা কর্ম থাকিবে। কর্মাই শক্তির পরিচায়ক, 
কর্মুই শক্তির পরিমাপক। কাঁরকি রকম, কতটুকু শক্তি আছে, তাহা 
তার কর্ম দ্বারাই আমরা বুঝিয়া লই। যতক্ষণ জীবদেহে জীবনীশক্তি 
থাকে, ততক্ষণ তাহার ক্রিয়া আছে। নিজীবদেহের ক্রিয়া নাই, যেহেতু 
শক্তি নাই। শক্তিহীনেব কর্দে অধিকার নাই, অথবা কর্দে যার 
অধিকার নাই, সে শক্তি হীন, শ্রীহীন। নিগুণ ব্রহ্ম নিপ্ষিয়, কিন্ত তিনি 
শক্তিশৃন্য নহেন। সেইরূপ, যে কোন জীব নিষন্মা, নিপ্ষিয় হইয়াও, 
শক্তিশালী হইতে পারে নাকি? একথার উত্তর এইযে, নিগুণ বর্গ 
আমাদের বোধের অগন্য, বর্শহীন জীবও আমাদের বোধাতীত ॥ 
কর্মানুষ্ঠানে শক্তির বৃদ্ধি, বদ্ধিত শক্তিতে কর্মের মাহাস্ম্য বৃদ্ধি। শক্তি- 
পূজার এই সারতত্ব আর কৃষ্ণোক্ত কর্্মযোগের একই তাৎপর্য্য। 

ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ কর্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, এবং করান 
ানের নিমিত্ত বিশ্বমানবমগুলীকে লক্ষ্য করিয়া অজ্জুনকে উপদেশ 
দিয়াছেন। ছুঃখের বিষর, আমর। কর্ম্মযোগ বুঝি না, বুঝিরা পালন 
করিতে ইচ্ছা করি না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক ধার্ষিক 
ব্যক্তি, কর্্মযোগ এ যুগের ধর্শ। নহে, কারণ ইহা বড় কঠিন)" ইহার 
অনুষ্ঠানে পুরুষত্বের আবশ্যক, এইরূপ উপদেশ দিয়! কর্ধমবিমুখ বাঙী- 
লীকে কর্ম্মবিরত রাখিতে প্রয়ু্ন পাইয়া থাকেন। পুরুষত্বের প্রয়োজন, 
অতএব কন্ম্রমার্গ শ্রেয়ঃ নহে; মন্ুষত্ের স্বাস্থ্যকর বিকাশ হয়, অতএব, 
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কর্ম্মপথে বিচরণ সমীচীন নহে। ইহ! কেমন বিসদৃশ, অযৌক্তিক কথা! 
একেই ত আমরা কর্তব্যের পথে কত কণ্টক, কত পিংহ-বাস্র দেখিয়া 
ভয়ে শিহরিয়া উঠি, তার মধ্যে আবার ধন্মগুরুর এই প্রকার ভীতি- 
প্রদর্শন ! 

কন্ম বুঝিতে জ্ঞানের প্রয়োজন! অনুষ্ঠাতার বৃদ্ধির উপর কর্মের 
উতকরাপকর্ষ নির্ভর করে। আবার, কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে 
ভ্রান্ত জ্ঞান ধরা পড়ে। জ্ঞানে কর্ধের, কর্মে জ্ঞানের সৌন্ঠটব সম্পাদন 
হয়। জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সাহায্যে কর্দযোগকে গ্রধানরূপে অবলম্বন 
কর অর্থাৎ সত্যজ্ঞান লাভ কর, প্রেমভত্তির দ্বার! হৃদয়কে অলঙ্কৃত 
কর, কর্খানুষ্ঠানে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা লীভ করিয়া আমরণ 
কর্তব্য কর্ম করিতে থাক, তগবাঁনের এই গভীর উপদেশ পালনে বঙ্গ- 
বাসী উদাসীন কেন? ইহার প্রধান কারণ, বাঙালীর চির প্রসিদ্ধ 
অলসতা ও তুর্বলতা । আর -একটী কারণ, হিন্দুশান্ধ্ের বিরুত ব্যাথ্যায়, 
হিন্দু মোহপ্রাপ্ত। পারত্রিকতার দোহাই দিয়া এহিক কর্মে উপেক্ষা, 

1 আমাদের স্ভাব | এই উপেক্ষার ভাব আমাদের মজ্জাগত। 
আবার, বগ্মানে ইহকাল-সর্ধস্বতার একটা! প্রবল বাতাস হিন্দু সমাজকে 
আন্দেপিত করিয়া তুলিয়াছে। হুক্ম আধ্যান্মিক ভাবট! উড়িয়া যাই- 
তেছে, কিন্ত অকন্মণা জড়তা অচল ভাবেই আছে। এ্রহিকতা বেশ 
জাগিয়াছে, কিন্ত অচল জড়তার প্রভাবে উহা নীচ স্বার্থপরতায় পরিণত 
হইয়। নিম্নতার নিয়ন্তরে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে! সুতরাং উহা পঞ্ষিল, 
নিক্ষল। বঙ্গমাজ “ইতোত্রষ্ট স্ততোনষ্,, একুল ওকুল ছুই কুলই 
হারাইতে বসিয়াছে। কর্মোছ্ছমের অভাবে পািব ভোগ-স্থে, , আহ্যাস্ি 
কতার ভাবে স্বর্গীয় স্থথে বঞ্চিত। 

কর্শের অনন্ুষ্ঠানে ' কর্মোগ্ঘম :ও কর্মশক্তি, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়, 
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অবশেষে সমাজের জীবনীশক্তিও লোপ পাইতে থাকে । তাই বুঝি শক্তি- 
ভক্ত পিতৃগণ স্র্গে থাকিয়া বঙ্গবাসীদিগকে উপদেশ দিতেছেন £-_বিশ্ব 
জননী চিন্মরী গ্রণী শক্তি বিশ্বের আরাধ্যা। এই পাখিৰ জীবনের কর্ম 
সমুদয় সুচারু রূপে সম্পাদন করিয়! তীহার শান্তি-স্ধামাথা কোলে বসিতে 
'পারিলেই তোমরা ধন্ত হইতে পারিবে। বিশ্বমাতার প্রধানতম সৃষ্টি মানব 
জাতি। ইহার উন্নতির জন্য, সুখের জন্য, সমগ্র মানব সমাজে ধর্ম, জ্ঞান, 
কলাবিগ্ভা, দৈহিক বল ও ধনের একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বমাতাকে 
বুঝিবার জন্ত, তাহার স্থষ্ট বস্তু সকলকে বুঝিবার জন্য, নিজকে বুঝি- 
বার জন্য, মানুষের মধ্যে তিনি জ্ঞানবৃত্তি দিয়াছেন। তাহারই 
জ্ঞানশক্তি মনুষ্থসমাজকে উজ্জল আলোকে আলোকিত করিতেছে। 
বঙ্গবাসিগণ ! তোমরা মুক্তিমান্‌ জ্ঞানশক্তি গণেশের এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত 
দৈহিক শক্তি কাহিকের আরাধনা! কর। গণেশের উপাসনা করিতে 
যাইয়! কাণ্তিককে ভূলিবে না, কান্ভিককে পুজা করিতে যাইয়া গণপতিকে 
ভুলিবে না। লক্ষ্মীর পুজা করিতে যাইয়৷ বাপ্দেবীর চরণসেবা করিতে 
উপেক্ষা করিবে না। প্রকৃত জ্ঞান, প্রভূত ধন, কবিত্ব, সঙ্গীত-সৌন্দ্য, 
স্বাস্থ্য ও চারিত্র্য লাভ করিয়া, যাহাতে অপর সভ্য জাতির সমকক্ষ 
হইতে পার, তাহার জন্ত প্রাণান্ত শ্রম ও কর্খকর। ব্যক্তিবিশেষ 
ফামভাবে সকল দেবতার প্প্িয় কাধ্য সাধনে অক্ষম হইন্বে পারে, কিন্তু 
সমাজের পক্ষে এইরূপ অক্ষমত। সমাজের অকল্যাণ । 

সকল উন্নত সমাজেই শক্তিপূজার সম্যক সমাদর দেখা যায়। 
বর্তমান সভ্যতার আকর ইয়োরোপ ও আমেরিক! শক্তিপূজ! করিয়া 
শক্তিশালী হইয়াছে। ইয়োরোপীয় »! মাকিন সমাজ মৃত্বি গড়িয়া 
গণেশাদি দেবতার পুজা করে না সত্য ) কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধন প্রভৃতির 
উপাসনা করে। উপাসনা করে,-_লীবনব্যাপী পুরুষোচিত কর্মের 
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দ্বারা। শক্তি দ্বারা কম্ম সাধন করে, কন্মের দ্বারা শক্তি লাভ করে। 
শক্তি লাভ করা ধশ্ব, শক্তি কোপ করা অধন্ম। শক্তির উপাসনা ব্যতীত 
কোন ব্যক্তি বা সমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেনা । 
ষে দেবতার আরাধনা! কর! হয়, সেই দেবতার গুণাবলী নিজের মধ্যে 
আনিবার জন্য যে একটা গ্রাশংসনায় মহতী চেষ্টা, তাহাতে দেবতা প্রসন্ন 
হন, কিন্তু কশ্মুহীন অভক্তের ফুল-চন্দনে পূজা দেবতার অগ্রাহা। 

বঙ্গবাসিগণ ! তোমরা ত্রিকালদশিনী, ত্রিনয়না অশ্িকার চরণে শরণ 
লও, তোমাদের জ্ঞান-নেত খুলিবে। দশদিক্পালিনী দশভুজার চরণে 
প্রণত হও, তিনি তোমাদের দশ দশায়, দশ হাত দিয়া, দশ দিক হইতে 
রক্ষী করিবেন। ফষড়ানন-জননী মহিবমন্দিনীর সেবা কর, তোমাদের 
ষড় রিপু মন্দিত হইবে, ষড়াননের ন্যায় তোমর। জননীর প্রিয় হইবে। ছূর্গা 
সিংহবাহিনী, তিনি পশুরাঁজকে অর্থাৎ পুর্ণ পশু-শক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে বশী- 
ভূত করিয়!, পদতলে রাঁখিয়!, তাহার দ্বার! দেবতার কার্য সাধন করিয়া 
থাকেন। তোমরাও তোমাদের পাশব শক্তিকে বশে রাখিতে চেষ্টা কর 
এবং সংযমিত পাশবশক্তির সাহায্যে সর্কবিধ প্রসোজন সাধন কর। 
তবেই দেবী প্রসন্না হইবেন] মানুষ কেবল মানুষ নভে, পশ্ুও বটে, 
তাই বলিতেছি, তোমাদের ভিতর যে পশুটা, যে পশুভাবট। আছে, 
তাহ! মায়ের নিকট বলি দাও। মা, এই প্রকার বলিদানে প্রসন্ন 
হইবেন। জ্ঞানবলে বিশ্বমাতাকে চিনিয়া লও) চিনিরা তাহার রাতুল 
চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দাও। বুগপৎ জ্ঞান-কর্মম-ভক্তি এই ত্রিনীতির 
অনুসরণ পূর্বক জগদম্বাকে তুষ্ট কর। বালকের স্তায় অনন্থমনে, সরল 
প্রাণে মা মা বলিয়৷ ডাক। বিপদে পড়িলে মাকে শ্মরণ করিও, ম! নামে 
দুঃখ থাকিবে না। সম্পৎকালে মাকে স্মরণ করিও, ম! তোমাদের শুত 
বুদ্ধি দিবেন। 

৯১০ 
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দুর্গ দেবী মহিষান্থরকে সমরে নিহত করিলে, দেবগণ স্তব করিয়া- 
ছিলেন,_ 
“ুর্গে স্থৃতা হরি ভীতি মশেষ জন্তোঃ 
স্বস্থৈ স্থৃতা মতি মতীব শুভাং দদাসি। 
দারিদ্র্য ছঃথ-ভয়-হারিণী কা তৃদন্তা 
সর্ধোপকারকরণায় সদার্রচিভ| ॥'” চণ্ডী 
সঙ্কটে পড়িয়! তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি ম্মরণকারী জীবের ভয় 
বারণ কর। অগ্কদ্িগ্ন জনগণ তোমাকে ম্মরণ করিলে, তুমি তাহাদের শুভ 
বুদ্ধি দাও। তুমি দারিদ্র্য-ছুঃখ-ভয়-হারিণী। সকল প্রাণীর সকল প্রকার 
উপকার করিতে তোমা ভিন্ন আর কার চিত্ত সর্ধদ। দয়ার গ 
দয়াময়ী দুর্গাদেবী সকাম ও নিষফাম ভক্তকে পিদ্ধি প্রদান করেন। 
দেবীর বরে সুুরথরাজার রাজ্যভোগবানা পুর্ণ এবং সমাধি নামক 
বৈশ্তের তত্বজ্ঞানলাভ হইয়াছিল । 
যদি কাহারে! ধর্মমত মুক্তি পুজার বিরোধী হয়, তবে সমগ্রভাবে মূল 
শক্তির এবং পৃথকৃভাবে জ্ঞানাদি শক্তির মানসপুজ। করিতে তার দোষ কি? 
বৎসরে তিন দিন মাত্র স্থুলমুষ্তি গড়িয়া মহাসমারোহে যে পুজার 
বিধান আছে,.তাহ৷ নিত্য নীরব পুজার শ্মরণার্থ ও সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত । 
বঙ্গবাসিগণ ! তোমর| সকলে একপ্রাণ, একচিত্ত, সর্ধতোভাবে এক 
হইয়া, জ্ঞানাদি শক্তি চতুষ্টয়ের আরাধনায় নিযুক্ত থাক। শক্তিজননী 
জগজ্জননীর উপাসনা কর। বিশ্বমাতা শক্তিরূপিণী ও শক্তিদায়িনী। 
শক্তি লাভের জন্য তীহার চরণে প্রণত হও। তাহার প্রসাদে শক্তি 
লাভ করিয়া কম্ম দ্বারা তাহাব উপাসন কর। দেবী আনন্দময়ী। 
তাহার নিকট আনন্দ প্রার্থনা কর। আনন্দময়ীর সন্তান তোমরা 
আঁননের অধিকারী । 
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ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার থা?ছর উপরই 
দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি নির্ভর করে। যতকাল দেহে প্রাণ থাকে, 
ততকাল বিশুদ্ধ, বলকর অন্নএহণ যেমন দেইরক্ষার পক্ষে আবশ্তক, 
সেইরূপ আজীবন মনের ও আত্মার সুখাগ্ছ আত্ুসাৎ কবিলে উভয়েরই 
পুষ্টি াধন হইয়া থাকে | বঙগবাসিগণ ! তোমরা এই ভ্রিবিধ অন্ন স্জীর্ণ 
করিয়া শক্তি লাভ কর। বিশ্বঙ্ননীর চরণে তোমাদের আন্ত! গতিগাভ 
করুক। ইহাই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা । তীভার ইচ্ছা ভয়ঘৃক্ত হউক | 
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₹সার-চিত্র | 


আছগ্াশক্তি পার্বতী এবং গণেশাদি দেবতাদিগকে একপরিবারভূক্ত 
করিয়া যদি মানবসমাজে আমাদের মধ্যে আনিয়া লই, তবে আমাদের 
মনে লয়, এরূপ পরিবার বুঝি বড় স্থখী। 

প্রথিতষশ! কবি হর-চরিত্রের উদার গান্ঠীর্যো মুগ্ধ হইরা তাহার 
যে অতি স্থুন্দর অন্তপম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই সৌন্দরধ্যরস- 
আন্বাদনে অসমর্থ, কুরুচি সম্প্ন কোন কোন কবি তাহার পুণ্য দেব- 
চরিত্রে মানবীয় ধর্ম আরোপ করিতে বাইয়!, নিজে কত নীচে নামিয়া- 
ছিলেন ও তদানীন্তন সমাভের কি বে রচিবিকার হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে 
দুঃখ বোধ হয়। হরকোপানলে কাম ভন্মীভূত। যাহার কোমল 
ফুলবাণে স্ুরাস্থর, নর-কিননর, ণশু-পক্ষী সকলেই বিদ্ধ হইয়! হিতাহিত জ্ঞান 
হারায়, সেই কামকে কটাক্ষপাতেই মহাদেব ভন্ম করিলেন। কামকে 
জয় করিয়া তিনি নির্বিকার চিন্তে পার্ধতীর পাণিগ্রহণ করিলেন, 
সংসারী সাজিলেন। তাহার অগণিত ধনরাশি, কুবের কোষাধ্যক্ষ, 
কিছুরই অভাঁব নাই, অভাববৌধও নাই । ধন আছে, আসক্তি নাই। 
ষক্ষেশ্বরের অনুচরগণ তাহারই এশ্বধ্যে এর্বধ্যবান্‌ হইয়া কত সুখ ভোগ 
করিতেছে । ইহাতেই তিনি স্থথী। তাহার এ্রশর্ধ্য পরার্থ। তিনি 
গৃহী হইয়াও সন্যাসী, সন্যাসী হইফ়াও গৃহী। কামনা-বিহীন, তথাপি 
তপস্থী। স্বাস্থ্যকর, তুঙ্গ শৈলনিধাসে সংসারের হট্টকোলাহল হইতে 
অতি উর্ধে অবস্থিতি করেনাঁ তাহার যে কিছু কর্থানুষ্ঠান, সকলই 
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লোক শিক্ষার্থে! তাহার প্রেম বিশ্বজনীন, কামগন্ধবিহীন। তাহার 
নিকট বিষয়রন তাপেক্ষা ব্রঙ্জানন্ অতি আদরের বস্থ। তাহাঁতেই 
তিনি বিভোর--উন্মভ্ত। শিশুর স্টার াঙ্ভার সরল এ্র/ণ, চিন্ত প্রশান্ত, 
পীর, স্থির। তিনি যোগী ভইলেও আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশাল। 
তিনি শক্তিশালী মহাপুরুষ, প্রয়োজন হইলে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে 
কখনও পরাঙ্থুথ নহেন। অন্ঠারূপে পরকুত ধর্ষণ ঠাভার অসহনীয়। 
তিনি উপযুক্ত গৃহিণার হাতে সাংসারিক কাব্যের ভার অর্পণ করিয়া 
নিশ্চিন্ত । 

শৈলরা ছ-ুভিতা মভাঁদেবকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাধিনী। তিনি 
অটল অচল প্রতিজ্ঞ। লয়! উাঁভাকে পতিরূপে পাইবার জন্ত কত কঠোর 
তিপন্তা করিলেন । অবলার এই “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন” 
প্রতিজ্ঞা, ও নেই প্রতিজ্ঞার বলে সিদ্ধি লাভ কেবল বঙ্গনারী কেন, 
পুরুষেরও অতি বিস্ময়কর । কোন সুমহৎ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তপন্তার 
প্রয়োজন। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয়না । বিন তপন্তায়, বিন! 
সাধনায়, যে লাশ তাহ! অকিঞ্চিংকর, তাহার মূল্য অতি অগ্প। পর্বত- 
রাঁজ-ঢুভিতা ইহা মনে করিয়াই বুঝি মহ্াদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য 
কঠোর তগস্তায় নিযুক্ত হইয়ছিলেন। 

পার্বতী শোধ্যবীধ্যশালিনী তেজস্থিনী রমণী। ভয় কাাকে বলে 
কোনকালেই জানিতেন না। শুস্তান্ুরের দূতকে কুমারী পার্ধতী বে 
প্রতিজ্ঞা জানাইয়্াছিলেন, তাহা কেমন তেজস্থিতাপূর্ণ' ও আত্মশক্তিতে 
সম্পূর্ণ নির্ভরাত্মক ! তিনি বলিয়াছিলেন__ 

প. “যো মাং জয়তি সংগ্রামে যে! মে দর্পং ব্যপোহতি। 

ষে। মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥৮ চণ্ডী 
অর্থাং যিনি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার বীরদর্প 
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থর্ধ করিতে পারিবেন, যিনি এই পৃথিবীতে আমার সমকক্ষ বীর, 
তিনিই আমার ভর্তা হইবেন। 

পার্বতী স্বয়ম্বরাঁ। পিতা, অভিমত বরে কন্ঠার বিবাহ-উৎসব যথারীতি, 
সম্পাদন করিয়! স্ুথী হইলেন। কেহ কেহ হয়তঃ বলিবেন, শৈলরাজ বড় 
মূর্খ, গৌরীকে দীন করিয়াও গৌরীদানের ফল পাইলেন না। “অষ্টবর্ষা 
, ভবেৎ গৌরী” শাঞ্নের এই বচনটা পর্য্যন্ত তাহার জান! নাই। 

শুভ পরিণয়ের পর পার্বতী পতিগৃহে যাইয়! সুখে কালযাঁপন করিতে 
লাগিলেন। রাজকন্! হইয়াও স্বহস্তে স্বামীর পরিচর্ধ্যা করিয়া! তাহাকে 
স্থখী করিতেন, নিজে সুখী হইতেন। হর-পার্মতীর দাম্পত্য প্রেম 
স্থগভীর, নির্শল, নিষলঙ্ক । পার্বতীর পাতিত্রত্য আদর্শস্থানীয় । পবিত্র দিব্য 
প্রেম আছে, কামের পুতিগন্ধ নাই। নীরব, অযাচিত আম্মদান আছে, 
“দেহি-দেহি” রব নাই। হরপার্ধতী সম্পূর্ণরূপে একাত্ম, একপ্রাণ । 
ইহীরা ছুই হইয়াও সর্বতোভাবে এক। এই একত্বের মধোও পার্কতীর 
আত্মপ্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব ও প্াতন্থ্য সজাগ রহিয়াছে । স্ত্রীন্বক্ের মর্যাদা 
জ্ঞান ভীহার বিলক্ষণ এবং উহ| দলিত, উপেক্ষিত হইতে তিনি কিছুতেই 
ইচ্ছক নহেন। ব্ঙ্গনারী যেমন নিজ গ্যাধা অধিকারে বঞ্চিত, এমন কি 
অধিকারজ্ঞাননজ্জিত, পার্বতী সেরূপ নহেন। 

পার্ধতী বদ্ধিমতী সহধন্মিণী। কত সময় গভীব ধর্শতক ব্যাথ্য। করিয়! 
মহাদেব, ধর্মপত্রীর চিত্ত নেনাদন করিতেন। জ্ঞানগর্ভ মধুর ধন্মোপদেশ 
শরবণে পার্ধতীর জ্ঞান ও বর্শপিপাস। চরিত! তইভ।. এদন ক্ঞানোনত 
ধশ্মাতিরনভ্ড সভধশ্লিণার সহবানে কোন্‌ ধন্ছগএ টু "হন? 
ইহাদের গারইস্থা জীবন নির্শাল, সুখময় । কিন্তু চঃখের বিষ, ব 
বিবাহের পক্ষপাতা অরপিক্গাণ শিবের আর একটা বিবাহ করাইয়! 
কত রসিকত| করিয়াছেন! গঞ্গা পার্ধতভীর সদলী। পার্ধতী সপত্বীর 
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জালায় অস্থির। সপরী-কলহে মহাদেবের সোনার সংসারে অশাস্তির 
আগুণ জালাইয়! দিয়া কত রসের সৃষ্টি করিয়াছেন! লোকের কি রুচি! 
যা” হোক্‌, গিরিজা লুনিপণা গৃহিণী, তাহার গুণে সংসারে কোনও অভাব 
নাই। কার্তিক-গণেশ এই গুণবান্‌ পুত্র ছুইটী লইয়া মনের আনন্দে 
স সারের অনেক কার্ধ্য স্বহস্তে নির্বাহ করিয়া থাকেন। 

কাণ্ভিক শক্তিশালী বীঃ।শান্‌ পুরুষ। দৈহিক ও মানসিক বলে 
বলীয়ান্‌, সুন্দর পুরুষ । এতই সুন্দর যে, বোধ হয় যেন বীধ্্যকানস্তি 
মুর্তি ধারণ করিয়া কার্ঠিক সাজিয়াছে। কার্তিকের সকলই সুন্দর । 
কলেবর তেজংপূর্ণ সুন্দর; '“র সুপবিত্র, সুন্দর । জীবন পরহিতভার্থে 
উতৎসগীরুত, কন্মঠ, অথচ সঙ্গীতময়। তিনি কর্মুবীর। তাহার পরার্থ 
শক্তি, পরার্থ কর্দা, পরার্থ দেহ, পরার্থ জীবন, প্রতিপরমাণু পরার্থ। 
তিনি প্রকৃত কামজরী বীর। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। এ হেন 
পু্ররত্ের জন্মে শিবের বংশ সমুজ্জল। এ হেন পুক্রলাভ করিয়া 
পার্বতীর মনে কত আনন, ব₹১ 4৭1 বিলাশী বাঙালী কিন্তু কার্তিককে 
নিজ রুচি অনুসারে বিলাসী ছলনাবু বলিয়া বোঝেন এবং সেইরূপ সাজা- 
ইতে চাহেন ! 

গণেশ নেদবেদাস্তাদি অশেব শাস্ববিৎ পঙ্ডিত, জ্ঞান-গরিমায় অদ্বিতীয় । 
জ্ঞানের শহিমা গ্রাচার তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্তব্য। প্রকৃতি 
উদার-গশ্থার। তিনি আল্মতপ্ত জ্ঞানবীর, ব্র্গনিষ্ট গৃহস্থ । পিতার অন্ু- 
করণে মহাজ্ঞানী হইয়াও গাহস্থজীবন যাঁপন করেন। কাঁন্িক-গণেশ 
উভয়েই পিতীমাতীর পরম ভক্ত, অনুগত । এই পরিবারে-- 


বিস্ত আছে, বিলাসিতা নাই । 
জ্ঞান আছে, গর্ব নাই। 
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শক্তি আছে, পীড়ন নাই । 
কম্ম আছে, স্বার্থ নাই । 
ব্যক্তিত্ব আছে, অনৈক্য নাই । 
আনন্দ জাছে, আবিলতা নাই। 


এ হেন পরিবার সখী পরিবার । 
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কি শিখিব ? 


আমরা ণখানে কি শিখিতে আসিয়াছি ? কি শিখিব ? বিশ্বমানবের 
এই প্রশ্নের উত্তরে প্ররুতিদেবী নীরন বার বলিবেন--এই বিশ্ব একটি 
প্রকাণ্ড জীবন্থ বিগ্ভালয়, এই বিশ্ববিগ্ভালয়ে তোমরা মনুষ্যত্ব শিক্ষ| 
করিবে । তোমরা মন্তষ্যদেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, মানব হইতে 
শিখিবে। যাও এ অলুংলিত, ড়. বল শৈলরাজের নিকট, কত 
অমূল্য রত্র লাঁভ করিতে পারিবে। এ যে কল্পোলিনী কলকলনাদে 
শ্টামলতট প্রান্ত চুমিয়া কার্‌ প্রেমে কোথার ছুটির যাইতেছে, উহার 
নিকট কত প্রেমের কথা শিখিতে পারিনে। এী যে ভীষণ শ্বাপদসম্কুল 
নিবিড় অরণানী, থে উদ্দে মহানোম,. খর ধে নীল ফেনিল মহাসিন্ধু, 
এ রবি-শশা, শ্রী তারা, তারা তোমা দি. 'দনরাত কত কি মধুর-গভীর 
উপদেশ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে । পর্ধত-প্রান্তর, সরিৎ-সমুদ্রের 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর। পর্বতের ফহিত প্রেমালিঙ্গন কর, নদীকে 
ভাল করিয়া চিনিয়া লও, সরোবরের কমলিনী, কুমুদিনী লইয়া! খেল৷ 
কর, গ্রহনক্ষরের গতিবিপি পর্মাবেক্ষণ কর। ইহাতে তোমাদের 
মানসিক বুভ্তির শুন্দর বিকাঁশ হইবে, শ্োহ-মন সুস্থ ও প্রফুল থাকিবে । 
আবার, বনুবিচিত্র মানব সমাজে বৈচিত্রপুর্ণ মানব্চরিত্র অধ্যয়ন করিতে 
থাঁক, অভিজ্ঞতা লাভ ভইবে। শিশুর অকারণ ভাঁসি-কানা, থলের 
খলতা, সাধুর পবিত্রতা, কামিনীপ্রদয়ের কমনীয়তা দেখিয়া-শুনিয়া হরে 
বিহ্বল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইবে । পিপীলিকা হইতে মদমত্তমাতঙ্গ গ্রভৃতি 
ক্ষদ্র-বৃহৎ সকল প্রাণীর নিকট জ্ঞান অঞ্জন কর, ধন হইতে পারিবে। 


১৫৬ পুজা ও সমাজ! 


মনুষ্যত্ব জিনিষটা কি? আমি ধনী জমিদার, তা হইলেই আমি 
মানুষ হইলাম না। সুরম্য-সপ্ততল-হন্ম্য-নিবাসী আমি বিল।সিতায় গা 
ঢালিয়! দিয়! পশুর ম্যায় কেবল ইন্দ্রিয়রিতার্থ করিতেছি, তোনরা 
আমাকে মানুষ বলিবে কি? তবেই, মন্তম্তত্ব ধনসম্পদে প্রতিষ্ঠিত নহে। 
আমি অতি উচ্চবংশে জন্মিয়াছি, আমি কুলীন, তা বলিয়াই কি আমি 
মানুষ হইলাম? এদিকে কিন্তু, কুলীন হইয়া কুকার্ধযে রত, গঞ্জিকাসেবনে 
ব্যস্ত! তবেই বলিতে ভয়, মন্ুয্যুত্ব কুলমধ্যাদামূলক নহে । আমি বিদ্বান, 
অনেক বিদ্তা ও উপাধি লাভ করিয়াছি, কিন্তু চিরদিনের জন্ট স্বাস্থ্য ভারা- 
ইয়াছি, চিররগ্র হইয়া অকন্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এ অবস্তায় কে 
আমাকে মানুষ বলিবে? বস্তঃ নিগ্ভা ও উপাধির উপর মনুষ্যত্ব নিভর 
করে না। মন্ুয্যত্ব জাতিবর্গত নভে, দেশকালে সীমাবদ্ধ নতে। তুমি 
আমি সকলেই মন্ুষ্যত্বের অধিকারী, ইহা কাহারো একচেটিয়। নচে | 

মধুতে মধুরতা না থাকিলে মধুষ্ট নয়, অগ্িতে উত্তাপ না থাকিলে 
অগ্নির অস্তিত্বই পাকে না। সেইরূপ, মনুষ্য-অ[কৃতিতে মন্তয্যতথ না 
থাকিলে মনুষ্যই নয়। একখানি জলন্ত কাষ্ঠথগকে অগ্নি বলি, কারণ 
তাহাতে দগ্ধ করিবার শক্তি আছে। আগুণ নিভিয়। গেলে, ছাই-ভম্ম, 
মঙ্গার বলি। সেইরূপ, মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা! না 
থাকিলে, সে, ছাই ভন্ম অগারের মতন একটা! হেয়, তুচ্ছ অপদার্থ । সেই 
কিছুই মন্ুম্যত্ব। মনুষ্যত্ব বলিতে মানুষের শক্তি বা গুণের সমষ্টি বুঝায়। 
মানুষের দুইভাগ-__বাহির ও ভিতর, শরীর ও অন্তর । এই ঢুই লইয়াই 
মানুষ, এ ছুয়েরই সম্যক উন্নতিতে মনুষ্যত্ব । শারীর ও আন্তর শক্তির 
স্বাস্থ্যকর বিকাশে মনুষ্যত্ব । জ্ঞান, দয়!, গ্ীতি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহের 
+দব্য স্ফুরণে ও ক্রোধ-লোভাক্ছি অসদ্বৃত্তির দমনে মনুষ্যত্ব । 

চরিত্র মন্ুম্যত্থের পরিচায়ক । সত্যান্থুরাগ, সংসাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা 


কি শিখিব? ১৫৭ 


ও সততা প্রভৃতি গুণাবলী মানুষের অনুষ্ঠিত কর্ষের ভিতর দিয়া আত্ম- 
প্রকাশ করে। চরিত্র মানবের অসূল্য সম্পজি। চরিত্রবান্‌ ব্যক্তিগণ 
নিধন হইলেও ধনী, ধনী অপেক্ষাও ধনবান্; নিরক্ষর হইলেও জ্ঞানী, 
জ্ঞানী অপেক্ষাও জ্ঞানবান। হহারা সমাজের শক্তি, জাতির গৌরব । 
শক্তিশালী পুরুষেরা নিজের পথ নিজে করিয়া লন এবং অপর সকলকে ও 
সেই পথে টানিয়া আনেন। ইহাদের প্রতিকা্যেই একটা ব্যক্তিত্ব, 
বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে । গ্রাবল ইচ্ছাশক্তি, প্রথর কর্তব্যজ্ঞান, 
অদম্য কন্ধশক্তি হহাদিগকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে । সকল সমাজেই 
মহতের সংখ্যা অল্প। সুতরাং কেবল মহংলোক লইয়াই জাতির বলা 
বল, গুণাগুণ বিচার কর! চলে না। সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের 
মধো যে চরিত্র বিছ্ধমান, তাহাতেই জাতির উৎকর্ষাপকর্ষ নিরণীত হইরা 
থাকে । বিছা, বুদ্ধি প্রতিভা সকলের সমান থাকে না, কিন্তু সকলেই 
চরিত্রগঠন করিবার জন্য, _সত্যবান্‌, স্ায়নিষ্ঠ, সাধু, সাহসী, ধার্মিক 
হইবার ভন্ত চেষ্টা করিতে ন্টায়তঃ বাধ্য । চরিত্রহীনতায় বিদ্যাবুদ্ধি- 
প্রতিভা সর হীনপ্রভ। চরিত্ররদ্র লাভ কর! শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট ফল। 
সকল শিক্ষার সার মনুষ্যত্ব শিক্ষা । শারীরিক, মানসিক বা চরিত্রগত 
ঢর্বলত! মন্তষ্ত্ত্বের অন্তরায় । এই সকল ছূর্বলতা যাঁর ঘত কমিতে 
থাকিবে, তিনি মনুষ্যত্বের দিকে ততই অগ্রসর হইতে পারিবেন 


কি শিখিব ? 
শিখিব আমরা ছূর্ববলতা দূর করিতে । শিখিব আমর! মানুষ 
হইতে । 


১৫৮ পূজা ও সমাজ | 


গুণের পূজা । 


“গুণাঃ পুজাস্থীনং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ | 


সম ০. সপ 


বাগানে বখন গোলাপ, বেল, খুই প্রভৃতি নানা রকমের ফুল 
কুটিয়া, সৌরভ-সৌন্দর্য্য ঢালিয়! দিয়া, নহগদয় দর্শকের ঘ্বাণ তর্পণ ও নয়ন 
মন বিমোহন করে, সুরসিক সমীরণ আসিরা চারিদিকে সুখের বার্তা 
বহন করে, পতঙ্গকুল সংবাদ পাইয়া দূর হুইতে উড়িয়৷ আসে, অলি 
গুন্‌ গুন্‌ রবে মধু আহরণে বসিয়া যায়, তখন কেমন একটা আনন্দের 
বাজার বসে! কিন্তু গো-গর্দভ, মেষ-মহিষ প্রভৃতি পশু, বাগানে প্রবেশ 
করিতে পারিলেই ফুল পল্লব সব খাইয়া ফেলে, সৌনধ্য নষ্ট করে। 
মধুকরের পুষ্পরস পানের ন্যায় সুমান্ুষের পক্ষেও গুণগ্রহণ স্বাভাবিক। 
“গুণী গুণং বেত্তি,ন বেত্তি নিগুণঃ 1” গুণীই গুণীর গুণ বোঝে ও 
আদর করে। গবাদি পশুর স্তায় নিগুণ অরসিক ব্যক্তির কাছে 
গুণের কোন মূল্য নাই, আদর নাই। “গপড়িলে ভেড়ার শুঙ্গে ভাঙ্গে 
হীরার ধার”' | 

কবি কবিকে, বীর বীরকে যেমন বোঝে ও আদর করে এমন 
আর কে পারে? মিথিলার পণ্ডিত-কবি বিগ্ভাপতি ও বঙ্গের স্বভাব 
কবি চগ্চিদাস এই ছুইজনের মধ্যে মিলনের কেমন একটা প্রাণের 


গুণের পূজা । ১৫৯ 


আকাঙ্ষা জাগিয়াছিল ! চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় গুণের আকর্ষণে দুজনেই 
কেমন আকুষ্ট হইয়াছিলেন। লক্ষমণতনয় বীর চন্ত্রকেতু, মহর্ষি বান্ীকীর 
আশ্রমে আগত, অজ্ঞাত লবের বীরত্বে কেমন মুগ্ধ হঈয়াছিলেন, বীর- 
ত্বের মধ্যাদা কেমন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ! সংস্কতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই 
অবগত আছেন । উহা কাব্যের কথা হইলেও গুণীসমাজে এরূপ হওয়াই 
স্বাভীবিক। কৃষ্তাজ্জুন উভয়েই উভয়ের গুণে যুগ্ধ। ইহাদের সখ্যভাব 
কি অকৃত্রিম, কি পবিত্র-মধুর ! 

আবহমানকাল হইতে সকন স্বস্থ-সভ্য সমাজেই গুণের আদর হইয়া 
আদিতেছে। গুণের পুজা না থাকিলে মন্ুষ্যসমীজ পশ্ড মাজে পরি- 
ণত হইত। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, বীশু, মহ্গদ, চৈতন্ট কেহই অমবত্ব লাভ 
করিতে পাঁরিতেন না, কেহই লৌকপুজা পাইতেন না। নানবসমাঁজেরও 
পশুত্ব ঘুচিত না। যাার! গুণের পক্ষপাতী, তাহারাং ঈদৃশ মহা ৮10 গের 
ভক্ত এবং তাহারা ইভাঁদের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়! থাকেন 

মানবসমীজ যেমন গুণেব নিকট তেমন গুণগ্রা্ীর নিক অশেষ 
খণে খণী। 

উগ্ানপ্রিয়, রসজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নান। স্থান হইতে নানা স্থগন্ধিফুলের 
গাছ আনাইয়া সযদ্রে নিজের বাগানে রোপণ করে, সেইরূপ গুণজ্ঞ 
মহারাজ বিক্রমাদিত্য, নানা! জনপদ, নগর হইতে আহরণ করিয়। নবরভ্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া, লোক চক্ষুর অন্তরালে কোথায় লুকাইর! 
থাকিয়া, এখনও কোন কোন ব্ত্ব আমাদিগকে আলোক বিতরণ 
করিতেছে । মহামন। আকবর গুণীলোকদ্িগকে স্বীয় রাজধানীতে 
সমাদরে আশ্রয় প্রদান করিয়! গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তদীয় 
সমাজ উপরূত হইয়াছে। ঈদৃশ গুণগ্রাহী মহানুভব ব্যক্তিগণের (নকট 
মানবসমাজ বিশেষ উপকৃত । 


১৬০ পুজা ও সমাজ । 


লোকে গুণেরই পুজা করিয়া থাকে, আধারের পুজা করে না? 
পুরুষ হউক, স্ত্রী হউক, পালক হউক আর বৃদ্ধই হউক, গুণ থাকিলেই 
লোকে তাহার সমাদর করে। স্ত্রী বা বালক বলিয়৷ কেহ অনাদর 
করে না। “নৈনর্গিকী সুরভিনঃ কুস্গুমস্ত সিদ্ধা, মুদ্ধি, স্থিতি নঁ চরটৈ 
রবতাড়নানি”। সুরভিকুস্থমকে লোকে স্বভাবতঃই আদর করিয়! মস্তকে 
ধারণ করে, পদে দলন করে না। রমণী বলিয়া সীতা, গাগী, ধাত্রী পান্না 
কি অনাদরণীয়? অভিমন্থ্য, পুত, ক্যাসাবিয়াঙ্কা (89801হ1707) বালক 
বলিয়৷ কি পুজার অযোগ্য ? “তেজসাং হি বয়ঃ সমীক্ষ্যতে”। তেজস্বীর 
বয়স-বিচার কেহ করে না। যদি কোনব্যক্তি বা কোন সমাজ ঈদৃশ- 
গুণী পুরুষ, রমণী বা বালককে অনাদর করে, তবে সেই ব্যক্তি বাঁ 
সমাজ নিশ্চয়ই মূঢ়, বিকারপ্রাপ্ত। মিত্র-অমিত্র, মানুষ-অমানুষ, চেতন- 
অচেতন, যার মধ্যে গুণ আছে, বুদ্ধিমান সমান তারই গুণ বুঝিয়া আদর 
করে। আদর করিয়া লাভবান্‌ হয়। 

গুণের পুজা করিলে লাভবান কে? গুণ বা গুণের স্তাবক ? বনে 
ফুল ফুটিয়া সৌরভ ঢালিয়া দিতেছে, তুমি আদর কর, আর নাই কর, 
তাতে তার লাভালাভ কি? মাথার তুলিয়া নিলেও তার লাভ নাই,. 
না নিলেও ক্ষতি নাই। সমুদ্রগর্ভে কত উজ্জল রত্ব আছে, তুমি তাহ: 
আহরণ করিয়! আনিয়া আদর কর, আর নাই কর, তাতে তার লাভ 
লৌকসান কি? লাভ তোমার । ফুলের স্ুপ্রাণে তোমার স্ত্রাণেন্জরিয়ের 
আহ্লাদ জন্সিবে। রত্র তোমার আধার গৃহকে আলোকিত করিবে। 
লাভ তোমার। নিষ্কাম, সাধু মহাত্মার মহিমা বুঝিতে পার, মহ- 
চরিত্রের পুজা করিতে পার, তোমার চরিত্র উন্নত হইবে, তুমি সুখী 
হইবে। পুজা না কর, তুধুম ঠকিবে। মহাঝ্মার লাভালাভ নাই। যে, 
সমাজ মহতের পুজ! বা গুণীর আদর করে না, সেই সমাজেরই ক্ষতি। 
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পুণ্যশ্লোক জ্ঞানী, কবি ও কর্মবীরগণ যে জ্ঞান, কাব্য ও চরিত্রব্দপ 
অমূল্য সম্পত্তি বরাধামে রাখিয়। অমরধামে চলিয়! যান, তাহ দ্বারা লোক- 
সমাজ চিরকাল উপকৃত হইতে থাকে ও থাকিবে । সমাজ যদি সেই 
সম্পত্তি ভোগ না করে, তবে সমাজের ক্ষতি। | 

গুণ বুঝিতে জ্ঞানের, মাথায় তুলিয়! লইতে হৃদয়ের প্রয়োজন। 
স্থগন্ধি ফুল হাতে পাইয়৷ যদি তার গন্ধ কেহ না পায়, তবে তাহার 
ভ্রাণেন্দ্িয়ের দোষ জন্মিয়াছে, বুঝিতে হইবে। গন্ধ পাইয়াও যদি কাহারে। 
হৃদয় গ্রুল্ল না হয়, তবে সে হদয়হীন। যে সমাজ গুণীর গুণ বোঝে না, 
বুঝিয়া আদর করে না, সেই সমাজের নিশ্চয়ই বিকার উপস্থিত হইয়াছে 
অথবা! কিছুর অভাব হইয়াছে । অভাব-_জ্ঞানের, অভাব-_ হৃদয়ের | 

পাশ্চাত্যসমাজ্ধে গুণের পুজার একটা বিপুল ঘটা হইয়া থাকে। 
এই বাহা আড়ম্বরের বিলক্ষণ উপকারিতা আছে। ইংলগ, ফ্রান্স 
বা জঙ্দুনি, যে দেশেই কোন মহাতআ্সা কোন মহৎ কাধ্যের অনুষ্ঠান 
করিলেন, তখনই সমগ্র ইয়োরোপ প্রাণ খুলিয়া তাহার সম্মান-সম্বদ্ধন! 
করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। জমগ্র 
মহাদেশ যেন একটা-হদয় লইয়া আনন্দে নাচিতে থাকে । ইহাতে 
সমাজের সজীবতা, বুদ্ধিমত্তা ও সহ্গদয়ত! প্রকাশ পায়। আর প্রকাশ 
পাঁয়__পুরুষত্ব। কারণ, গুণে অনুরাগ পুরুষের একটা লক্ষণ। ব্যক্তি- 
সকলও গুণী হইবার ভন্য উৎসাহান্বিত য়। কিন্তু এই হতভাগ্য 
দেশে কোন মহাত্মার আবির্ভাব হইলে, দেশে আদর না পাইয় 
তাহাকে বিদেশের শরণ লইতে হয়, বিদেশীর মুখপানে তাকাইতে 
হয়। ইংলগু প্রভৃতি দেশে যদি তাহার প্রশংস! বাহির হুইল, 
তখন আমরাও বলি, হই. ইহার গুণ আছে বটে, নহিলে প্র সকল 


দেশ প্রশংসা করিবে কেন? তখন বঙ্গদেশও দুর্বল ক্ষীণকণে ঠাচার 
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একটু স্বস্তি গাহিতে লাগিল, কিন্ত এ পর্যন্তই । সেন্তব-স্ততিতে 
প্রাণের আবেগ নাই। জদয়হীন বক্তার বক্ততার ন্যায় শ্রোতার 
শ্রুতিমাত্র স্পশ করিয়া সেই প্রশংসাধ্বনি আকাশে বিলীন হইয়া যায়। 
যেন বলিয়! যার,__হে গুণিন। এই সমাজ তোমার গুণে মুগ্ধ নভে, তোমার 
গুণের পুজা করিতে প্রস্তত নভে । এদেশ নিগুণের পুজায় ব্ন্ত। 
'এ হেন দেশে তোমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত। 

গুণীর উপেক্ষায় সমাজের অমঙ্গল, ততোধিক অমঙ্গল নিগুণের 
পৃজীয়। গুণার অনার ও গুণহীনের সমাদর অস্বাভাবিক হইলেও 
আমাদের ইহাই যেন স্বভাব হইয়! দীড়াইয়াছে। 

এখানে গুণার পুভা না হইয়া নিগুণের পুজা হয়, একথায় সমা- 
জের বড় ক্রোধ ও ভ্ুঃখ। সমাজের কথা এই যে, আমরা যেমন গুণীর 
পূজা করি, এমন আর কোন আধুনিক সভ্যসমাজ করে না। আমরা 
গুণীর সম্মীন করিতে যাইয়া তীঙ্ার পুত্র-পৌন্র-প্রপৌন্র, সমস্ত বংশটাকেই 
পুজা! করিয়া থাকি, এমন আর কোন্‌ দেশে করা হয়? অর্থাং যে 
কুলের মধ্যাদ! করিয়া আরসিতেছি, সেই কুল-প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মার বাড়ী 
কোথায়, তিনি কোন্‌ কোন্‌ গুণে মণ্ডিত ছিলেন, কি কারণে বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি কিছুই অবগত নহি, তাহার সম্বন্ধে 
প্রায় কিছুই ভানি না, জানিবাঁর ইচ্ছাও রাখি না। তাকে একেবারে 
ভুলিয়! গিয়াছি। কিন্ত তাঁহার বংশধর অজ্ঞ, অসৎ, (ররাচার হইলেও 
সেই গুণধরকে আমরা অর্ধ্য প্রদান করি, কেবল তাহার সেই গুণী 
পূর্বপুরুষের খাতিরে, কেবল তাহার প্রতি ভক্তি দেখাইবার ভন্। 
এমন কোন্‌ সমাজে করা হয়? 

ইহ! সত্যকথা, কিন্তু এইরূপ কুলমর্ধ্যাদায় সমাজের লাভ কি ক্ষতি ? 

বিদ্বানের পুত্র মূর্খ, সাধুর পুত্র অসাধু, পুণযবানের পুত্র পাপী, 
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সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ননে। মুর্খ, পামর পাঁপীকে সমাদর করিতে 
কাহারও স্বতঃপ্রবৃন্তি জন্মে না । কিন্ত সমাজ যদি বলপুর্ধক জনসাধারণকে 
বলে, মতা, ঢশ্চরিত্রতা ও পাপকে আদর করিতেই হইবে, এবং 
সেই সমাজের লোকের1, সেকালের গুরুমহাঁশয়ের লগুড়াথাতের স্তাঁয় 
নির্দয় কষাঘাত পষ্ঠে পতিত হইবে, এই ভয়ে তথাস্ত বলিয়া! সমাজের 
শাসন মানিয়া চলে, তবে পাপ, মুরতা মমীজবক্ষে সগবের আম্ফালন করিয়া 
ভীষণমুন্তি ধারণ করিবে। আর একদিকে নীচকুলোছব মূর্ের পুত্র 
বিদ্বান, অপাধুর পুল সাধু হইয়। উঠিলেন; তদীর খিগ্যাবস্তা, সাধুতা 
সে গুণে লোকের মন আরুষ্ট ভইভে দেখিয়া সমাজ দদি চো রাঙা 
ইয়া, তঙ্জনী হেলাইয়া তঙ্জনগঙ্জন করিতে থাকে, আর লোকে পুর্ববং 
ভয়ে ভয়ে তদীয় গুণে অবজ্ঞা প্রদশন করে, তবে প্র নদগুণাবলী নিরাশয় 
লতার স্থায় সম্কুচিত, শুফষ হইতে থাকে ।  বংশমর্যাদার চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তে ক্রমে সমাজ-মধ্যে মূর্খতা, মিথা চর প্রভৃতি ঢশ্চরিত্রতা তাগুব- 
নৃত্য করিতে থাকে; আর পবিত্রতা, সাধুতা শুকাইয়! মরিতে থাকে। 
কেননা পাপের শাসন নাই, সন্মান আছে। পুণ্যের আদর নাই, লাগুন। 
আছে। কিন্তু আশ্রয়-আদর পাইলে লতার স্তায় গুণাবলী লতাইয় 
লতাইয়! কেবল বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
কুলীনকুলের অন্ততম আদিপুর'য বেণাসংভার নাটকের কবি ভটনারায়ণ 
কর্ণের মুখে বলিয়ছেন £-- 


“স্থতো বা হৃতপুজো বা যোবা স্তোবা ভবাম্যহম্‌। 
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়সুং তু পৌরুষম্‌ ॥' 
একদিন অশ্বথাম! ও কর্ণের মধ্যে কলহ বাঁধিয়া গেল। অশ্বথাম! 
কর্ণকে হত, সুতপুক্র, ছোটলোক বলিয়৷ গালি দিলে, কর্ণ বলিলেন,__ 


১৬৪ পুজা ও সমাঁজ। 


আমি সুত হই আর ৃতপুত্রই হই, বে-সে কেন হই না, তাতে কি আসে 
যায়? উচ্চ বা নীচকুলে জন্মসন্বন্ধে কাহারও কোন হাত নাই, তাহা 
দৈবাধীন; কিন্তু পৌরুষ-বীধ্য, যাহ! পুরুষের আত, তাহা! জামার আছে। 
আছে কিন! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। সমাজকি কর্ণের এ কথার 
কর্ণপাত করিবেন ? 

আবার, সমাজ হয়ত একথা বলিয়াঁও শ্রাঘা করিতে পারেন যে, ধর্মের 
প্রতি আমাদের কেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি! প্রশস্ত ততৃং নিহিতং গুহায়াম্‌।* 
ধন্দতত্ব বুঝা বড় কঠিন। ধর্ম বুঝি আর নাই বুঝি, ধার্িককে চিনিতে 
পারি আর নাই পারি, মিনিই ধর্মের পোষাক পরিয়া বাহির হন, 
তাহারই নিকট আমরা অবনতমস্তক। ভিতরকার খবর জানিবার 
কি প্রয়োজন? ভিতরে ধর্ম কি অধশ্মভাব আছে, তাহার অনুসন্ধান 
করি না। বাহিরের ধর্মচিহুই যথেষ্ট । ইহারই নিকট আমার প্রণত । 
একথা সত্য । ইহার ফলে সমাজে অধর্থ, ধর্ষনের পোষাক লইয়া প্রশ্র 
পাইতেছে। এবং কত ধাম্মিক অনাপৃত, উপেক্ষিত হইতেছে । হায়! 
আমরা ভূলিয়! যাই যে,__-গুণ নন্দনকাননের ফুল, দেবতার দান। মাথায় 
তুলিয়া! না নিলে অধম্ম-অমঙ্গল হইবে। দেবতা অসন্তুষ্ট হইবেন । 

কোন কোন অঞ্চলে এক গাছের নৌকা তৈয়ার হয়। প্রকা 
সারবান্‌ বৃক্ষ বন হইতে কাটিয়। আনিয়া ভিতরের সারগুলি ফেলিয়া 
অসার বাকল দিয়া লোকে নৌকা তৈরার করে। সাররক্ষ! করিলে 
হয়ত একশত টাকা লাভ হইত, নৌকার মূল্য সম্ভবতঃ দশ টাকামাত্র। 
এই প্রকার নৌকা নির্মাণ করে যে, সে নিজের অজ্ঞত! বৌঝে না, সে 
যেঠকে তা বোঝে না। যদি কেহ বুঝাইতে যায়, তবে হয়ত সে রাগ 
করিবে, না হুয় তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে যে, বাঁকলের নৌক1 তৈয়ার 
করিয়। তার বেশ লাভ হয়। "পার লইয়া কি হইবে? হায়! পনিগুণ 


গুণের পূজা । ৬৬৫ 


মান্ষের তিনগুণ জালা”! প্রায় সকল বিষরেই এই প্রকার অসার- 
গ্রাহিতা ও সারসংহারিত যে সমাজে বর্তমান, সে সমাজ লাভবান্‌ বা 
ক্ষতিগ্রস্ত, বুদ্ধিমান কি তদ্বিপরীত, তাহা কে কারে বুঝাইবে ? কারণ 
নিগুণ সমাজেরও তিনগুণ জালা । 

গুণী গুণকে গুণ বলিয়া আদর করেন, নিগুণ ব্যক্তি গুণকে দোষ 
বলিয়া বোঝে । নিগুণ সমাজে দোষের আদর দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত 
হইয়া গেলে লোকের গুণগ্রহণশত্তি লোপ পাঁয়। গুণের অনাদরে সমাজ 
কেবল নিগুণেরই জন্ম দেয়। পুরুষত্তের উপেক্ষায় সমাজে কেবলই 
কাপুরুষ জন্মে। তখন শক্তিহীন ব্যক্তিদিগকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। 
তখন সমাজে দুর্বলতার পূজা চলিতে থাকে । 

শক্তির পূজা না করিয়া চুর্ধলতার, গুণের পুজ! না করিয়া নিুণ- 
তার পুরা করিলে, বিশ্বমাতার পুজা কর! হয় না। শক্তি বা গুণের 
পূজাতেই শাহাল্ল পুজ।। তিনি “সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা |” 
সকল প্রাণীর মধ্যে শক্তিরপে বিরাজ করেন। 


কি শিখিব 2 
শিখিব আমরা গুণকে বরণ কারতে। শিখিব আমর! গুণীর 
হালায় মাল! দিতে । 


চ্পউত্তা ? 


“অব্যবস্থিতচি ভ্ুম্ত প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ1” 
পেপসি 


প্রভাতের নদীবাতনিস্বন, পারাবতের প্রণয়কুজন, তানপুরার তাঁন- 
বিভব, নুপুরের রুন্ঝুন্বরব, বুল্বুলির কল-কাঁকলী, প্রেমিককবির কান্ত- 
পদাবলী-গাতধবনি অপেক্ষাও স্নিগ্ধমধুরধবনি বদি কেহ শুনিতে ইচ্ছা করেন, 
তবে তিনি একবার লক্গীর বরপুভ্রের ভবনে পদার্পণ করিবেন। 
ধিনি, ভূজঙ্গের বক্রকুটিলমস্থরগমন, চটুলসফরীর উদ্বর্তন, শাখামূগের 
উল্লম্ফন, অকারণ অট্রহাসির রে।ল, আর হরবোলার বোল, যুগপৎ 
একস্থানে দেখিতে ও শুনিতে চান, তিনি ধনীর ভবনে গমন করিবেন । 
দেখিবেন,_সেখানে চতুর চাটুকলাবিদগণ ধনীর শ্রবণবিবরে মনের 
আনন্দে কত মধুধার! ঢালিয়া দিয়া তাহার প্রাণ-মন কাড়িয়া লইতেছে। 
স্বর্গের সভায় দেববন্দীগণ দানববিজরী দেবরাঁজকে বুঝি এত আনন্দ দিতে 
পারে নাই। 

মূঢকোমল হইলেও চাটুতার প্রভাব অপরিসীম । ইহার ন্জর- 
জালিকমন্ত্রে কমলার প্ররিয়পুত্র, বিষধর সর্পের স্ঠায় মুগ্ধ, বিবশ, 
আত্মহারা । নীচকুলে জন্মলাভ করিয়াও ধনীর তুঙ্গপ্রাসাদে ইহার নিয়ত 
বসতি। কবির উদ্দাম কল্পনা ও চিত্রকরের কলানৈপুণ্য ইহার নিকট 
পরাজিত। পৃথিবীর কোন কবি বা চিত্রকর, চাটুচিত্রিত চিত্রের গ্ার 
মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই, পারেন না। 


চাটুতী। ১৬৭ 


চাটুতা এত সৌভাগ্যশালিনী শুইয়াও আত্মগোপন করিতে ব্যাকুল 
কেন? দ্ুর্বলের এই একটা দ্রর্বলতা যে, সে লোকের নিকট সবল 
বলিয়া পরিচিত হইতে চাঁয়। চাযর়,কিছুতেই যেন তাহার দুর্বলতা 
ধরা না পড়েদ এই জন্তই তাহার আত্মগোপনের প্রয়োজন ও ব্যর্থ আয়ে- 
জন। গোপনের শত চেষ্টাসন্েও, উপান্তদেবতার বন্দনা করিতে গিয়! 
চাটুকারদলের এই প্রচ্ছন্নভাবটা স্বতঃই বেন বাক্ত হইয়া পড়ে --“/1) 
15 11016 21)0 105৮ 21101710971) যোা019 05৮ আমাদের মধ্যে কেবলই 
দীনতা, হীনত। ও নীচতা। 

সাংধোর প্রকৃতি ও চাটরত। উভরেই স্থষ্টিকারিণী। বিশেষ এই যে, 
প্রকৃতি পন্থুপুরুবকে স্বন্ধে লইয়া সৃষ্টি করে। চাটুত। নিজে পন্থু, ইহ্থার 
অবলম্ব মিথ্যা, নিথ্যার ক্ষন্ধে চড়িয়া অদ্ভুত রচনা করে। প্রকৃতির 
রচনা ভাবকে লইরা, প্রক্কৃতকে লইয়া; চাটুতার রচনা অভাবকে লইয়া, 
অলীককে লইয়া । প্রকৃতির রচন! পরার্থে, চাটুতভার রচনা স্বার্থে। গুণ- 
হীনের স্বার্থগর্ড স্ততিবাদই চাটুতা। গুণীর গুণস্তব চাটুতা নহে। উপা- 
স্তের দৌষকে গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা ও প্রশংসা করা চাটুতার স্বভাব । 
ইহার নিকট শুগাল সিংহের, মূর্খ পণ্ডিতের, পাপী পুণ্যশীলের প্রশংসা 
লাভ কবে ।, “ম।তর্লক্ষি তবানুকম্পিতজনে দোবা হি বৈ সদগ্ডণা2, । 
মা লক্ষি! তুমি যারে দয়া কর, তার দোষগুলিও ৭ বলিয়৷ আদর 
পায়! 

উপানক ও উপাস্ত ইহারা উভয়েই সমপ্ররুতিবিশিষ্ট, উভয়েই দুর্ববল- 
চিন্ত। নাচত। হইতেই চাটুবাদের উৎপত্তি, এবং নীচতাকে নীচভাবে 
চরিতার্থ করিতে চাটুত! যেমন সমর্থ, এমন আর কিছুই নহে। সুতরাং 
চাটুকার যে ছূর্ধলচিন্ত তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু উপান্তকে দুর্বল বলা 
যায় কি? ছুর্ধল, দুর্বলেরই স্তাঁবক, ইহা সত্য কি? লোকসমাজে ত 


০৫ জা ও স্মাজ। 


সদ 
সম 


ইহাবী,দেখা যায় যে, যে নির্ধন, অক্ষম, সে ধন ব| পদার্থা হইয়। ধনী, 
পক, তক্ষমতাবানের গুণস্তব করে। ধনা বা পদস্থ ব্যক্তিকে ত দীন 
হীল্য চনিম়পদস্থ ব্যভির গুণান্থবাদ করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। 
স্পতররাং ইহ! বরং সত্য যে, চাটুতা ক্ষমতার উপাসনা, শত্তিমানের 
পুজা । কিন্ত প্রকৃত কথা এই যে, আত্বপ্রশংসা শুনিতে র্কলচিত্ত 
ঘেদম লাল্যফিত, সবলচিন্ত তেমন নহে । যাহার যাহ] নাঈ, চাটুতার 
কাকে সে তাহা পায়, জুতরাং নিগু ণ, ঢুকল ব্যক্তি চাটুকারীর শরণ লয়। 
দুর্বলতা দুর্বলতার দিকেই ধাবিত হয়। চাটুকাঁরী, আশাতিরিক্ত 
গ্রশংস/ দান. করিতে, দোষে 'গুণারোপ করিতে প্রতিশ্রুত এবং সেই প্রতি- 
্তিগালুন করিতে কখনও পরাজ্মুখ নহে। চাটুতার আশ্রয় ও প্রশ্রয়- 
তা -কুর্বলচিন্ত। চাটুতার সাহায্যে উন্নতপদ লাভ করিয়া বা ধনী হইয়। 
মাঙ্গধচাটুতাক্য, শুনিতে ভালবাসিবে, ইহ! অস্বাভাবিক নহে। চাটুপ্রিয় 
ঝন্ভি নিজে চবটুবিগ্ভায় অভ্যন্ত। সে স্বার্থপর । স্বার্থের অনুরোধে 
যাধকালে 'তপেক্ষ|! উচ্চপদস্থ :ও বিত্তবিভবশালীর প্রাঙ্গনে হয়ত চাটু- 
ত্বার অভিনয় কক্সিয়াছে ও করিবে। পক্ষান্তরে অসত্য যাহার আশ্রয়, 
ছু দবান্থাক্স ₹ম্ষল। স্বণিত স্যার্থ যাহার মুলমন্্, দীনতা যাহার সঙ্গিনী, 
আত্মাবস্কানঘা! যাহার. ফল, তাহার প্রশ্রয়দান শক্তিমানের কাঁধ্য নয়। 
শী বীীন্যললাক. শক্তিও সত্যে সমাদর এবং দৈন্টে ঘ্বণা করিয়া থাঁকেন। 
তিনি স্বার্থের শক্র। তিনি কখনও নীচনা৷ বা চাটুতার পুষ্ঠপোষক হইতে 
পাঁরিরন্র নাগ): 'শীন্ধৃতীর পোষকত। করে কে? নীচ মন। শক্তিমানের 
নল শ্বীচাক্সহে 1 শনি মীনের আম্মাদর জ্ঞান যেমন প্রবল, অন্তের মাঁন- 
বক্ষ! করিতে তিনি, সেইরূপ যত্রপর | নিজেরই হউক, বা পরেরই 
উর, মানের, 'অবযালন তার অসহনীয়। তিনি শক্তির ভক্ত, 
স্বপতোরল্ছায়,। কিন্ত হুর্বল ব্যক্তি, “পাক্তের ভক্ত, নরমের যম।” সে 


চাটুতা । ১৬৯ 


প্রবলের পদতলে গড়াগড়ি আর ' অতি ভর্বলের গলায় দড়ি দিতে বিল- 
ক্ষণ পটু । শক্তিশালী পুরুষ চাটুতার মোহনগন্ধে মুগ্ধ নহেন। ইংলগ্ের 
রাজ! ক্যানুট (081)6) এ কণার উজ্জল প্রমাণ। 

রাজ। ক্যান্ুটের প্রসাদাকাজ্জী পারিষদবর্গ মনোহর চাট্বাক্য বলিয়া 
তাহাকে কেবলই উঁচুতে উঠাইতে চেষ্টা করিত। এমনকি, তাহাতে 
ধশ্বরিক গুণ ও শক্তি আরোপ করিতে, তাহাকে “জগদীশ্বরো বাঃ, 
জগণীশ্বর বলিয়া স্তৃতি করিতে লঙ্জীবোধ করিত না। মভাত্মা ক্যান্ট 
ভিরণ্যকশিপুর প্রকৃতি পাইলে হয়তঃ দৈত্যরাজের শ্টার মনে করিতেন 
9 বলিতেন, “আমিই পরমেশ্বর, আমি থাকিতে আর অন্ত পরমেশ্বর কে ? 
কিন্তু ক্যান্থুট উন্নতমনা রাজা ছিলেন। তিনি চাট্রকারদিগের কথায় 
ভুলিতেন না। তাহাদের ভূল বুঝাইয়া, লজ্জা দিবার জন্য একদিন তিনি 
সমুদ্রোপকুলে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, কেমন, সমুদ্র আমার 
আদেশ মানিবে 2 চাটুকারেরা বলিল--নিশ্চয়ই, মহারাজ! তখন রাজা 
জলের নিকট আসন নেওয়াইয়া বলিলেন-_সমুদ্র ! আমি তোমার প্রভূ । 
আমি আদেশ করিলাম, আমার নিকট আসিও না, সরিয়া যাও। কিন্তু 
সমুদ্র রাজার আদেশ মানিল না। ঢেউর পর ঢেউ আসিয়৷ তাহার 
আসন ও চরণ. ভিজাইবার উপত্রম করিল। রাজা তখন মোসাহেব- 
দিগকে ডাকিয়। বলিলেন-_দেখ, সমুদ্র আমার হুকুম মানিল না। মানিবে 
কেন? তোমর৷ নিশ্চয় জানিও যে-_বারি, বায়ু, চন্দ্র, সধ্য-_সমস্তবিশ্ব, 
এক বিশ্বপতিরই আদেশ মানিয়! চলে, অন্ত কাহাকেও গ্রাহা করে না। 

শক্তিশালী পুরুষ ধনহীন হইতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই দৈন্ত গ্রস্ত 
ভইবেন না। শক্তির কাছে দীনতা আসিতে পারে না। “মনম্বী ভ্রিয়তে 
কামং কার্পণ্যং নতু গচ্ছতি”। মনম্বী ব্যক্তি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন, 
তথাপি কিছুতেই দৈন্ত স্বীকার করিবেন না। অনল ভন্মে পরিণত 


১৯৭০ পূজা ও সমাজ । 


হইবে, তথাপি শৈত্য প্রাপ্ত হইবে না। খলত৷ শক্তির কাছে ঘেসিতে 
পারে না। শৃগালের বল নাই, তাই সে ছল-চাতুরী খেলে। সিংহের 
বল আছে, তাই সে শুগালের পথে চলে না। খলত! ও ছল চর্বলের 
ব্ল। শক্তিও অশক্তির স্বভাবই এইরূপ। শক্তিমান্‌ পুরুষ চাটুপ্রির 
নহেন। অন্টের নিকট আত্মগুণানবাদ শুনিতে তিনি সমূত্স্বক নহেন, 
আবার স্বার্থের খাতিরে দীনবেশে ধনীর দ্বারস্থ হইয়া ধনীর তোষামোদ 
করিতে ত্বণা করেন। সুতরাং প্ররুতপক্ষে চাটুতা অক্ষমতারই পুক্তা। 
শক্তির পুজা নভে, শক্তিহীনতার পূজা । 

নির্ধন সমাজে ধনের মান খুব বেশা। অজ্ঞসমাজেও সেইরূপ বিগ্ার 
গৌরব অধিক হওয়| উচিত বটে, কিন্তু সেগ।নেও ধনের আদর অত্যধিক 
উভয়ত্রই ধনী বিশেষ সম্মানিত। উভ্তয় সমাজেই এতদেশে পূর্বপুরুষাজ্ডিত 
ধনে ধনবান্‌ ব্যক্তি গুণহীন হইয়াও দেবতার পুজ1 পাইয়া থাকেন 
আবার, আধুনিক শিক্ষিত সমাজে পদেব গৌরব অতিমাত্র। প্রা 
সকলেই পদপ্রার্থী। পদহীন ব্যক্তি পদের ভন পদস্থ ব্যক্তির, ও নিয়- 
পদস্থ, উদ্ধপদের জন্য উচ্চপদস্থের দ্বারে চাট্রতার অভিনয় করে। পরের 
প্রসাদে ধন-উপাঞ্জঞনকালে, শক্ত প্রতিবোগিতাস্থলে, অশক্ত ব্যক্তিরাই 
চাটুতার আশ্রয় লয়। সেই জন্ঠই বোধ হয়, চাটুতার সহিত চাকরির 
সথ্যভাব দেখা যায়। যাহার! এই বিদ্যায় বিশারদ, তাহার! নিজেকে শারদ- 
গগনের নক্ষত্র, “আসমান-তারা" বাঁলয়া মনে করিলেও তাহাদের মন 
উদ্ধগামী নহে। 

চাটুতা, আরাব্যদেবতার পাদুকা বহন করিয়া প্রসাদলাভের জন্য 
কেবলই ব্যস্ত। ইহাকে কেবল স্বর্গেই উঠায়! কিন্তু শনিঠাকুরের 
মতন এই দেবতার মন্টা তরল, অস্থির । মেজাজ-_-এই নরম, এই গরম। 
কখন কি মর্জি হয়, বুঝা বড় কঠিন। ইনি ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রষ্ট। 


চাটুতা। ১৭১ 


কাজেই, অন্ুগ্রহ-জীবীর ক্ষণে স্ব্গসুখ, ক্ষণে নরকভোগ । এই গাঢ়- 
প্রমালিঙ্গনস্থখ, এই অর্দচন্ত্রভোগ। 
চাটুতার এই সঙ্কটাবস্থা শ্মরণ করিরাই বুঝি কবি বলিয়াছেন, 


“অব্যবস্থিতচিত্তশ্ত প্রসাদোহ পি ভরম্কর21৮ 


অর্থাৎ অস্থিরমতি মানুষের অনুগ্রহের মধ্যেও ভয় আছে। সাবধান ।' 
্রঃখের বিষয়, চাটুত| ইহা বুঝিয়াও বোঝে ন1; সে বড় নির্পজ্ঞ । 

যে সমাজে চাটুতার জয়জয়কার, সেখানে গুণের অনাদর ন হইয়া 
সমাদর হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে । সেগানে গুণ, বনজকুসুমের হ্টার, 
লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া, বিফলে সৌরভ ঢালিয়া, অন্তস্তাপ 
লইয়াই যেন ঝরিয়া পড়ে! সেখানে মান-অপমান জ্ঞান নাই; আছে, 


যেন-তেন প্রকারেণ স্বকাধ্যসাধন । 


“অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কুত্থা চ পুষ্ঠকে । 
স্বকাধ্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কাধ্যধবংসশ্চ মূর্খতা ॥৮ 


অর্থাৎ অপমানকে সম্মুখে ও মানকে পশ্চাতে রাখিয়া বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
নিজকাধ্য উদ্ধার করিবেন। কাধ্যধবংসে মুর্খতা। ইহা কাপুরুষের 
কথা। কিন্তু পুরুষের কথা--“দিব প্রাণ, না দিব মান'। রাণাপ্রতাঁপ, 
সর্ধন্থ দিতে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু কিছুতেই মান দিতে রাজি 
ছিলেন না| 

শুণস্তরতিপরায়ণ মন যদি একশহাত উপরে ওঠে, নিগুণতার স্ততি- 
শীল মন পাঁচশহাঁত নীচে নামে । নিগুণের উপাসনা করিয়! ২ মানুষের 
মন কেবলই অধোগামী হইতে থাকে ! গুণের উপাসনায়, সর্বগুণাধার 
ঈশ্বরের আরাধনায়, মন উদ্ধেই ওঠে । সকাম অপেক্ষ। নিষ্কাম উপাসন! 


১৭২ পুজা ও সমাজ । 


'শ্রেষ্ঠট হইলেও ভগবানের নিকট যাজ্ঞ করিয়৷ মন উপরেই উঠে। চাতক 
'পুথিবীর আঁবিল জল চায়না, মেঘের কাছেই “দে জল, দে জল” বলিয়া 
জল চায় ও নিক্ম্ল জল পায়, এবং সরস সঙ্গীভময় জীবন লইয়! কৃতজ্ঞতা 
জানাইবার জন্তঠই বুঝি গগনে স্ুস্বর ছড়ায়। গায় আর উদ্ধে ওঠে, 
উদ্ধে উঠে আর গায়,-নিগুণের পদতলে লুগ্িত, ধুলি-ধূসরিত মস্তক 
নিরঞ্জনের নীরজ চরণে স্থান পাইবার উপযুক্ত নর। 


কি শিখিব ?-- 


শিখিব আমর! চাটুতার কর্ণ মর্দন করিতে । শিখিব আমরা 
'নিগুণের পুজা না-করিতে। 


চ্ক্ষন্ড্রি £ 


«প্রণমতুন্নতিহেতো জীঁবিতহেতো বিমুঞ্চতি প্রাণান্‌। 
হুঃখীয়তি স্্বখহেতো2 কো মুঢঃ সেবকাদন্যঃ ॥৮ হিতোপদেশ। 


ভৃত্য ভিন্ন আর এমন মুর্খ কে আছে, যে নাকি উন্নতি লাভের জন্য 
অবনত থাকে, জীবনরক্ষার জন্য জীবন হারায়, এবং সুখের আশায় 
দুঃখ ভোগ করে? 


অশিক্ষিত দরিদ্রপরিবারে, পুত্র বয়স্ক হইলেই মাতার নিকট শুনিতে 
পায়,__বাছ! আমার চাকরি করিয়া টাকা আনিবে, আমাদের হুঃখ দূর 
হইবে । ধনী, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত পরিবারেও জননীর আশা, বাড়ীর অন্ঠান্তয 
সকলে ভাল ভাল চাকরি করে, কেহ মুন্সেফ, কেহ মহাপেচ, কেহ 
দারোগা ; খোকাও বড় হইয়। অন্ততঃ এইরূপ একট! চাকরি লইয়া বড় 
বাড়ীর নড় মান-সন্ত্রম বজায় রাখিতে পারিবে। কেবল মাতা কেন, 
পিতা, ভ্রাতা, ভদ্নী ও অন্ঠান্ত আত্মীয় স্বজন সকলের মুখেই, ভদ্রাভদ্র 
ধনী-দরিদ্র সকল পরিবারেই, বালকেরা সর্বদা ধব্ূপ কথা শুনিতে 
পায়। বিছ্চালয়ে যায়, সহাধ্যায়ীর মুখেও শ্রী কথাই গুনিতে পাঁয়। এই 


১58 পূজ1] ও সমাজ । 


ভাবটা বালকদিগের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়। থাকে । বয়স ও 
জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া এই ভাবটা 
ক্রমশঃ পাকিয়। উঠে। বালকের! তথন মনে করে,-চাকরিই জীবনে 
মহাস্থখের অবস্থা । মনে করে-পাশ আর চাকরি জীবনের প্রধান 
কর্তব্য । 

ক্ষদ প্রাণীর ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষুদ্র আশা। পাশের পর চাকরি ঘা জোটে, 
তাহা অনেকের ভাগ্যে আশানুরূপ ক্ষুত্র। ক্ষুদ্রতার মধো রক্ষিত, বদ্ধিত 
বাঙালী ক্ষুদ্রতায়ই সন্থষ্ট। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বর্ণের, 
সকল শ্রেণীর লোকই পৈতৃক ব্যবস৷ পরিত্যাগ করিয়া চাকরির ভন্ 
লালাগ়িত! ফলত: চাঁকরিই বাঙালীর জাতীয় ব্যবস৷ হইয়! পড়িয়াছে। 
যে জাতির জাতীয়ব্যবসায় চাকরি, নিশ্চয়ই সেই জাতি, সকল সভ্যোন্নত 
জাতির নিকট ঘ্বণাম্পদ, অধম । 

যে ধত বড় চাকরিই করুক ন! কেন, সে চাকর ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
প্রভুর নিকট সে সর্বদাই ছোঁট। প্রত অগ্রগামী সচেতন কায়া, ড় 
অনুগামী প্রাণহীন ছায়া। : মনন্থিতা গ্লাকিলেও ভৃত্য ক্রমশঃ তাহা 
হারাইতে বসে। যদি কিছু মনস্ষিতা অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহ কেবল 
প্রভুর মন যোগাইবার নিমিত্ত । বিচক্ষণ প্রভূ ইক্ষুপেষণের ন্যায় বিলক্ষণ 
পেষণ করিয়া ভূত্যের সমস্ত যৌবনের রসটুকু বাহির করিয়া ছাড়িয়। 
দেয় ভূত্যও পিষ্টদেহে, কুজপৃষ্ঠে অবশিষ্ট কয়েকটা! দিন কোন রকমে 
কাটাইয়! দেয়। প্রভূ অতি দয়ালু, স্থমান্ুষ হইলেও ভূত্য যে ছোট, এই 
ভাবটা অলক্ষিতভাবে ভূত্যের প্রাণের ভিতর ক্রিয়া করিতে থাকে, 
এবং অবশেষে তাহাকে সর্বাতোভাবে ক্ষুদ্র করিয়৷ তোলে । নিজে ক্ষুদ্র 
হইয়া পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রতা আনয়ন করে। সন্তান উত্তরধিকারী- 
স্থত্রে পিতার মৃত্যুর পরেওঁ' কষুদ্রতা, ভীরুতা ও নির্জীবতা প্রাপ্ত হয়। 


চাকরি ৷ ১. 


বৃদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিষ্যায় ব্যাস হইলেও ভূত্যের পদোন্নতি প্রন্থর অনুগ্রহ 
ভিন্ন সম্ভবপর নভে, বুদ্ধিমান ভ্ুত্য ইহ! জানে। প্রস্ভুর চিত্তান্বৃস্তি ও 
মনস্ত্টিসাধন্ তাহার কর্তব্য হইয়া পড়ে । এই প্রকারে তাহার আত্ম- 
শক্তি সন্কচিত হইতে থাকে, পরিশেষে আস্মশক্তিতে অবিশ্বাস, আত্ম- 
নির্ভরক্ষমতাহাঁস, পরকীয় ইচ্ছার অধীনভায় স্বীয় ইচ্জাশক্তির নিক্ষিয়তা 
প্রভৃতি আসিয়া দেখা দের, সাহস লোপ পায়, আত্মমধ্যাদাবোধ 
কোথায় চলিগা যায়। তদনধি ক্লীবতা-দীনতা ও ভীরুতা ভৃত্যের 
জীবনসঙ্গিনী হইরা থাকে । 

মস্তি চালক, কর-চরণাঁদি চালিত; মস্তিফের স্থান নকলের উদ্ধে। 
চৈতন্ত চালক, অচেতন চালিত। টৈতন্ত। জড় অপেক্ষা শ্রষ্ঠ। নেতা 
ও নীতের এইরূপই সম্বন্ধ। সচেতন প্রাণী অপব কোন সচেতন প্রাণী- 
কর্তৃক কেবলই পরিচালিত হইতে থাকিলে, তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইতে 
খাকে, অবশেষে সে অতেচন জড়পদাঁথে পরিণত হয়। তখন আর. 
সুখ-দুঃখ বোধ থাকে না। 

ভূত্যভাৰ সকল প্রকার মান-সম্ম হরণ করে, কিন্ত আমর! মাঁন- 
সন্ত্রম লাভ করিবার জন্তই সর্ধধন্ম পরিত্যাগ করিয়া সেবাধন্মের পক্ষ- 
পাতী। মানবপ্রভুর সেবা করিতে যাইর! পরম প্রভূ পরমেশ্বরকে ভুলিয়া 
বাই! ভগবানের সেবা করিতে অবসর পাই না। 

ব্রাহ্মণের! ভিক্ষাবুত্তি ছাড়িয়া চাকরি করিতে শিথিয়াছেন সতা, 
কিন্তু ইহা ছূর্বলতভার অপর পৃষ্টা। যাহারা জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া 
দিবার জঙ্গ প্রয়াসী, তাহাদের চিন্তার কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ, 
জাতিভেদ আপন! হইতেই উঠিয়। যাইতেছে, ত্রাহ্মণাদি সকল জাতিই 
এক জাতিতে পরিণত হইতেছে। ব্রাঙ্গণ চাকরি করেন, তাহাকে কি 
বলিব ?-__চাকর। বৈদ্য বা কায়স্থ চাকরি করেন, তিনি কি ?__-চাকর। 


১৭৬ পুজা! ও সমাজ । 


সকল চাকরেরই সাধারণ নাম চাকর। সকলেই একই শ্রেণীভুক্ত । 
চাকরের জাত্যতিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়৷ যার। কর্শক্ষেত্রে বর্ণবিচার হয়, 
না; হয় কর্মুবিচার। 

চাকরির কি সুখ, ভুক্তভোগী যেআদৌ বোঝেন না তা নয়, কিন্তু 
কি মোহ যে, চাকরির মায়া তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না। বরং ভ্রাতা, 
পুত্র, পৌন্র ও অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনকে চাকর তৈয়ার করিবার জন্ত, 
চাকরি দিবার জন্য, তিনি যত্রের কিছুমাত্র ক্রটা করেন না। ইহা 
মহামায়ার মায়া। মা ভগবতি! আমাদিগকে হেন বল দেও, যেন, 
তোমার মায়াপাঁশ ছেদন করিতে পারি ! 


কি শিখিব ? 
শিখিব আমরা জীবনের মূল্য বুঝিতে । শিক্ষিব আমর! 
“কাচমুল্যে কাঞ্চন' না-বেচিতে। 


শ্ভীল্ুভ্ডা 


স্নাহহ্পা 


আবাবসারিন মলসং দৈবপরং সাহসাচ্চ পরিভীনম্‌। 
....নেচ্ছ হাপগৃভিত্রং লন্দনাও ॥ 
হিতোপদেশ 


ক্দুদ, ইভর প্রাণীর নিকট ও আমরা অনেক অনুলা উপদেশ লাভ 
করিতে পাঁরি। অলসজাবন কত কদধ্য, ঘ্রণিত, তাহা আমেরিকার 
শ্রথ (51961) নামক জন্তর চরিত্রে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। সেইরূপ, 
ভীরুর জীবন, অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিংকর হইলেও জগংকে এই শিক্ষা দেয় 
যে, জয়গ্রী সাহসীকেই বরণ করে, ভীরুকে বরণ করে না। 

আমর! প্রিপীলিকা'র নিকট সাহসের উপদেশলাভ করিয়া, তদনুসারে 
কার্ধ্য করিয়া, কৃতাথ হইতে পারি । পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্রকায় লইয়া 
ব্লশালী। শরীরের চতুপ্তণ আয়তন, দশগুণ ভারী, একটা অন্ন বহন 

৯০ 


১৭৮ পুজা ও লমাজ। 


করিয়া গন্তবা স্থানে ধাইতে কত ধঞ্জ, কত শ্রম করে, ভাবিলে বিশ্ময় 
জন্মে। এই ক্ষুদাদেহে এত বল কে দিল? উন্তর,_সাহস। আবার, 
কত পিগীলিক। দল বাধিয় তাহার সাহায্যের জন্য কোথা হইতে আসিয়। 
উপশ্তিত হয়। ইহার! পগ্রাণপাত করিবে, তথাপি আরব্ধ কাধ্য ছাড়িবে 
না। কোন কোন অঞ্চলে প্রাচীনারা এখনও দুধে চিনি দিবার সময়, 
পিপ্‌ড়ে থাকিলে বাঁলকদিগকে বলিয়া থাকেন,_-থাও, পিপড়ে থাইলে 
বল হবে, সাতার শিখ্বে। একথার অর্থ এই যে, তোমরা সকলে 
পিগীলিকার ন্তায় সাহসী হও; পিপীলিকার সাহসে বুক বাধিয়া 
ধসার-সমুদ্রে সাতার দিতে শিখ; শত তরঙ্গাঘাতে জক্ষেপ না করিয়! 
অধ্যবসায় ও সাহসের বলে সাতার দেও, কুল পাইবে। 

সাহসে দেহ ও মনে বল আসে, ভীরুতা বল হরণ করে। তরুণ 
যুবক ফরিদ__ধিনি উত্তরকালে সেরশাহ উপাধি লইয়া দিল্লীর বাদশা 
হইয়াছিলেন_-সেই ফরিদ দ্বিতীয় বমস্বরূপ, তীমকায় ব্যাঘ্রের নিকট 
বাইয়। তাকে নিদ্রা হটতে জাগাইয়া৷ বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে ফরি- 
দের শারীরিক বিশেষ্ঃ মানসিক বলের কেমন পরিচয় পাওয়া যায় : 
মামুদশার সৈন্ঠদলের মধ্যে প্রবীণ বীরপুরুষেরা কেহই বাঘের কাছে 
যাইতে সাহস পায় নাই। ইহাদের চেয়ে ফরিদের শরীরে বল বে 
না খাকিলেও মনের বল নিশ্চর বেশা ছিল। বাঘ জাগিয়া বখন ভীষণ 
গর্জন করিয়ী উঠিল, তখন' দূ হইতে কত লোক ভয়ে প্রাণ লইস়া 
পলাইল। ফরিদ কিন্তু নিয়ে তরবারীদ্বার৷ বাঘের প্রাণ বিনাশ করি- 
লেন, জিহ্বা কাটিয়া আনিলেন। 

«বনের বাঁধে খায় না, কিন্তু মনের বাঁঘে খায়।' বনের বাঘে আর 
কয় জনকে খায়? বনে বাঘের সহিত দেখ| সাক্ষাৎ অনেকেরই হয় না। 
কিন্তু মনের বাঘেই অনেস্থকরে থাইরা ফেলে, অনেকের সর্বনাশ করে। 


ভীরুতা ও সাহস । ১৭৯ 


 খরোগোন্মাদ' (11901)0770118) বোৌগী কেমন দিভীঘিক1 দেখে! 
এই রোগগ্রন্ত ব্যক্তি কল্পিত রোগ লইয়া কত অশান্তি ভে।গ করে। 
রোগ নাই, তবু রোগের জালায় অস্থির । “রোগোম্মাদ'এর ন্যায় ভীরু- 
তাও রোগবিশেষ। ভীরু মনে মনে অলীক ভয় কল্পনা করে। জীবন- 
পথে ছাটিতে কেবল বাঘ-সাপ দেখিয়া মুগ্ছা যায়। মনের বাঘ-সাপ 
তাড়াইতে না পারিলে রোগ প্রতীকারের আশা অল্প । ূ 
ফরিদের হ্যায়, অষ্টাদশবধীয় বালক জগরীশ-_-ধিনি পরবর্তীকালে 
তর্কালঙ্কার-উপাধি-ভূষিত, অতি শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পঙ্িত হইয়া বঙ্গের 
মুখ উজ্জ্বল করিয়ছিলেন--সেই বালক জগদীশ প্রকাণ্ড বিষধর সর্প 
মারিয়া নিজেকে নৃত্যুব হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে 
জগদীশ বড় ঢুরস্ত ছিলেন। তাহার পাখী-ধরা রোগ ছিল। তিনি একদিন 
পাখীর বাসা দেখিয়া একটা প্রকা'গড তালবুক্ষে উঠিলেন। যাই পাখীর 
বাসায় হাত দিয়াছেন, অমনি একট| ভয়ঙ্কর সর্প দংশন করিতে উদ্ভত 
হইল । জগদীশ সাপের মুখ হাত দিয়া শক্ত করির৷ চাপিয়া ধরিলেন। 
সর্প লেজ দিয়। তাহার হাত জড়াইয়া ধরিল, জগদীশ তালপাতা দিয়া 
াপটাকে থণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। জগদীশ প্রাণে বাচিয়া 
গেলেন, কেবল সাহসের বলে। সাহসের কাছে বাঘ-সাপ কিছুই নর। 
ভীরুতা মাঁনমিক দূর্বলতা বই আর কিছুই নহে। ছুর্ববলতা বোধ 
হইতেই ইহার জন্ম । মানুষ, বাঘ দেখিলে ভয় পায়। কেন? কারণ, 
সেজানে বাঘ তাহার অপেক্ষা বলবান্‌, বাঘের আক্রমণ হইতে আত্ম- 
রক্ষ! করিতে পারিবে না। কিন্তু, ষর্ণি তাহার এরূপ খুব বিশ্বাম থাকে 
বে, বাঁধ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, নিজের এমন শক্তি 
আছে যে, বাঘের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে, 
তবে সে বাঘকে ভয় করিবে না। ফলতঃ, আত্মশক্তির অভাববোধই 


১৮৩ পুজা ও সমাজ | 


ভয়ের কারণ। ভীরুতা আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। শক্তিন্নপিণী 
বিশ্বননী ভীরুর অন্তরে ও শক্তির বীজই দিয়াছেন, ভীরুতার বীজ দেন 
নাই। তবে ভীরুতা আসে কোথা হইতে ? জাতীয় ভীরুতার জন্য 
কেবল সমাজ দায়ী। সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষা! দায়ী । ভীরু, 
ভীরুতা ভিন্ন সাহস শিক্ষা দিতে পারে না । বঙ্গীয় শিশু, জন্মিয়াই কত 
জুজুর ভয়, ভুতের ভয় শিখিতে থাকে । ঘুমপাড়ানি মন্ত্রে”, শিশু ভরের 
কথাই শুনে, ভয়ে ভয়ে চোখ মুদিয়া থাকে, এবং নিদ্রাবস্থায়ও মাঝে 
মাঝে আতঙ্কে চমকিয়া উঠে । এই প্রকণরে ভয়ের শিক্ষ! শিশুর স্বভাব 
হয়। ভীরুসমাজে মানুষ আশৈশৰ সংসাহসের পরিবর্তে কেবলই ভব 
শিক্ষা করে, উত্তরকালে তাহাই দৃঢ়মূল স্বভাবে পরিণত হয়। বাল্যে কি 
যৌবনে, গুহে কি কর্মক্ষেত্রে, ভিতরে কি বাহিরে, কখনও কোথাও যদি 
কেহ সাহসের শিক্ষা, সাহসের দৃষ্টান্ত না পায়, তনে সে ভীরু ভিন্ন 
সাহসী হইতে পারে না। 

শল্তির অভাব বা অক্ষমতাবোধ সর্বপ্রকার ভয়ের তেতু । এই মুল- 
কারণের মলোচ্ছেদ কবিতে না পারিলে কোন জাতির জাতীয় ভীরত। 
নিশ্ুল হইতে পারে না। শৈশবাবধি শিশুর মনে যাহাতে ভর না 
আসিয়া, পুকষোচিত সাহস জন্মিতে পারে, প্রতি পরিবারে এরূপ শিক্ষাদান 
একান্ত আবশ্যক । সরল সত্যকথা বলিতে নির্ভীকতা, পাপপ্রলোভনের 
সহিত সংগ্রাম কারতে সংসাহস, স্তার়ের কণ্টকময় পথে চলিতে উৎসাহ 
ও অধ্যবসায় শিক্ষা' দেওয়া প্রত্যেক জনক-জননীর কর্তব্য। মৌখিক 
বা পুস্তকের লিখিত উপদেশ অপেক্গা সংসাহসের দরষ্টান্ত বহুফলপ্রদ । 
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“ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বগী এল দেশে । 
বুল্লিতে ধাম খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে? 


ভীকতা ও সাহস । ১৮৯ 


কিন্ত দুঃখের বিষয়, বঙ্গসমাজে দৃষ্টান্তের অত্যন্ত অসগ্ভাব। সমাজের 
সর্ধত্রই যেন একটা ভয়ানকরসপ্রধান নাটকের নিত্য অভিনয় চলিতেছে! 
অভিনেতৃগণ রঙ্গঈমঞ্জে আসিয়া ভয়ের অভিনয় করিয়া থাকেন, দর্শকগণ 
স্থায়ীভাব ভয়কে লইয়া একপ্রকার আঁনন্দ অনুভব করেন। গ্রামে, 
নগরে, প্রতি পরিবারে, দিবাঁধামিনী যে যে নাট্যাঙ্ক অভিনীত হইয়া থাকে, 
তাহার প্রতিপৃষ্ঠা ভয়ানকরসপূর্ণ। এ অবস্থায় ভীরুতা ভিন্ন সাহস শিক্ষা 
করা অনেকের পক্ষেই একপ্রকার অসম্ভব । পিতামাতা প্রভৃতি গুরু- 
জনের! সাহসী না হইলে কি প্রকারে সন্তানদিগকে সাহসের দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিবেন % দৃষ্টান্তের বৈপরীতো বা অভাবে উপদেশ নিষ্ষল। 
ইংলগ্ডের মহাকবি সেক্ষপীর বলিয়াছেন,-_“€০/20৯ 016 17120) 
(11765 1)51016 11617 0671115". না মরিতে "মরে ভীরু কত শতবার। 
তিনি আরও বলিয়াছেন," 56৪5 (01706 170৭1 হা 11781 
119] 51708101621”, ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্যা বোধ হয় যে, 
পুরুষ, পররুষ হইয়া ভয় পায়। ছাত্রগণ এই সকল উপাদেয় উক্তি অতি 
আগ্রহসহকারে কণুস্থ করে, চর্বিতচর্বণ করে, কিন্ত ভীরুত্ব দূর করিতে 
ইচ্ছা! করণে না, পারে না । আলার--- 


“ঈর্ষী দ্বণীত্সন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ 
পরভাগ্যোপজীবী চ বড়েতে ঘঃখভাগিনঃ 


চক 


উঈর্ষাবান্‌, দয়াশীল, অসস্তষ্ট, কোপনস্বভাব, নিত্যশঙ্কিত (ভীরু ), 
এবং পরভাগ্যজীবী এই ছয় ব্যক্ডি দুঃখভাগী। এই হোক কণ্ঠস্থ করিয়া 
কয়জন ভীরু ভীরুত্বাপবাদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন? “০ 8757062 
৮৮1]] £1৮৪ ০০০9০ ০0 69 ০০০৫ কোন উপদেশ, যুক্তি-তর্ক 
তীরুকে সাহস দিতে পারে না । 
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ভীরুতার কি উপহাসাম্পদ দৈগ্ত এবং দাহসের কি আশ্চধ্য মহিমা, 
সাহা উত্তর-গোগুচে কৌরব-কবঙ্গ হইছে গেধনরক্ষার্থী উত্তর অঞ্জনের 
চরিত্রে কেমন সুন্দর পরিশ্মুট হইরাছে। উত্তব, _মৃহিসতী ভীরুতা; অর্জন 
ুর্তিমান সাহস। নহারথ-ভাম্ম-ড্রোণ-পরিচালিত বিপুল কৌবববাহছিনী 
এক অক্ষ্নুনের ৭লে পথাক্তিত। ইহার কারণ, জস্ুনের ছ্য় সাহস ৪ 
তজ্জনিত অলজ্বা, অনিত নল। ইহা জানিয়াই অক্ষক্রীড়ারত যৃথিষ্টির 
উত্তর-জনক বিরাটরাজকে আখান দিয়াছিলেন,-প্রৃহয্নলা সারখির্ধন্ত 
কুতস্তম্ত পরাভনঃ|” নুহননলা যার পারথী, তার পরাভব কোথায়? বৃহ- 
নলানামধারী অক্ফুন বাহার সহায়, তাহার পরাভব অসম্ভব । ঘুধিষ্িবের 
এই গ্রবোধবাকা যেন আমাদের কর্ণকুহরে গ্রতিধবনিত হইতেছে। 
প্রতিধবনি বেন বলিতেছে, সাহস যাভার সারণী, সংসার-সমরে 
সেই রথীর পরাভৰ নাই । 

মানবের পক্ষে এই সংসার একটী বিপুল বিস্তীর্ণ সমরপ্রাঙ্গন। 
এথানে কি ধন্ষে, কি দর্শন-বিজ্ঞানে, কি সংস্কারকার্ষ্যে, কি সাহিত্যে, 
কি দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে, সর্বত্রই সাহ্ছসের প্রয়োজন । সন্বত্রই সা- 
সের জয়, ভীরুতার পরাজয়। 

প্রকৃত সাহসী মহা ত্মারা কাহাকেও ভয় করেন না, ন। সমাজকে ন| 
বমকে। প্রাচীন গ্রীশদেশে লোক হিতৈষী, জিতেত্র্রির সক্রেটিস প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়াছিলেন, স্বদেশবালী যুবকদিগকে সংশিক্ষা দিয়া মামুষ 
করিয়! তুলিবার অপরাধে । ইচ্ছা করিলে তিনি পলাইয়া গিয়া নিজেকে 
বাচাইতে পাধিতেন, কিন্তু তাহ! ন। করিয়া 'অকাতিরে, অক্লানবদনে দণ্ড- 
গ্রহণ করিপরাছিলেন। তিনি যম ও বমন্বরূপ সমাজকে ভয় না করিয়। 
এই প্রকারে মরিয়াই অমর হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও বৃদ্ধকালে 
কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, “পৃথিবী ধোরে”*এই তত্ব আবিষ্কারের অপরাধে । 


ভীৰত। '৪ সাহস। ১৮৩ 


মহাপ্রাণ ঘিশু ধর্মের জন্ত, সরলসত্য প্রচারের জন্য প্রাণ দিয়া লোকের 
প্রাণসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে অগ্থাপি যথার্থ খুষ্টান্‌, সতোর 
জন্য প্রাণপাত করিতে সর্বদা প্রস্তত। পর্শাস্দার কঙিতে যাইয়! 
জন্মেণির মাটিন লুথারকে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইরাছিল। 
পাশ্চাত্যদেশে এই প্রকারে কত মনীধী-মহাত্থ। সত্য ও ভায়ের জন্তা সন্ধীর্ণ, 
মন্নারনীতিক সমাজের নিকট কত নিষুর, 'অমানুধিক নিষ্যাতন সহ 
করিয়াছেন, তাহ! তাহাদের জীবনবুণ্তে নিবিত আছে । 

তত্তৎকালীন যরোপ-সমাজের ঘোরতর নুশংসতা স্মরণ করিলে মনে 
মুগপং বিষাদ ও হর্ষের উদয় হয়। বিষাদ-__অন্যাঁয় নির্ধাতনে, হর্ষ ন্যাঁয়ের 
জয়দর্শনে। যেমন নুতন তন উদ্ভাবিত হইল, অমনি সমাজ বদ্ধকক্ষ 
ভইয়া সমগ্র বলপ্রয়োগপুব্দক আবিষ্কারের বিরদ্ধে দণ্ডারমান। আবি- 
সর্ভাও পল্বতপ্রমাণ বাবাবিপন্ভি, বদ, বজ্কাদাঁপ দৃঢ়তর মস্তকে বহন 
করিতে পর্ধতের ম্যায় অচল-অটল। একদিকে সমাজ, অন্ত দিকে 
মহাযা একক। একদিকে সেই কৌরব সেনা, অন্ত দিকে মহাবীর 
অঙ্জুন একা । কিন্ত, 'সতামেব জয়তে' | অবশেবে সত্যেরই জয়। “যতো 
ধন্য স্ততো জয়ঃ1৮ সমাজ অন্তায়রূপে নিপীড়ন করিয়াই মহাক্মাদিগের 
মহিমা! শত গুণে উজ্জল করিত, চরিত্রের বল সহজ গুণে বাড়াইয়া 
ভুলিত। ঈদৃশ নির্ভীক মনম্বীগণের অগ্চোকসাণান্ত সাধুদৃষটান্ত পাশ্চাত্য- 
সমাজের প্রাণের ভিতর তাড়িত সঞ্চার করিয়া দিয়াছে । 

কিন্তু ভারতে যিশুর ন্যায় বুদ্ধের প্রাণ দিভে হয় নাই। ভারত-দমাঁজ 
প্রাণ নিতে চায় নাই। তথাপি বুদ্ধের নিভীকত| সামান্ত নহে । বৃদ্ধের 
সময়ে বেদের প্রভাব অগ্রতিহত। ঈশ্বরকে অমান্ত করিলেও সমাজের 
কাছে যে কেহ নিস্তাৰ পাইত, কিন্তু খেণকে মান্ত না করিলে তাহার 
অন্যাভতি ছিল না। মহুধষি কপিল, “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ, ঈশ্বরের অস্তিত্ছে 


১৮৪ পূজা! ও সমাজ 


প্রমাণাভাব, একথা বলিরাঁও কেবল বেদকে প্রমাঁণরূপে গ্রহণ করির়া- 
ছিলেন বলিয়াই লৌকমান্ হইয়াছেন। তীহার দর্শন আস্তিকদর্শনের 
মধো পরিগণিত হইয়া সমাজে সমাদৃত । এ অবস্থার বুদ্ধ যে বেদকে 
অগ্রাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অসাধারণ সাহসের পরিচয় 
পাওয়! যাৰ । জয়দেব কবি গাহিয়াঁছেন,_- 


“নিন্দসি বজ্ঞবিধে রহহ এ্রতিজাতম্‌। 
সদরহৃদয়দ শিতপশুঘাঁতিম ॥৮ 


হে অমিতাভ" তুমি সদয়জদয়ে পশুবলির দৌষ দেখাইয়া দিরা বঙ্ঞ 
বিধানান্সক শতিসমুতের নিন্দা করিয়া । সেই সময়ে নেদনিন্দা নিঃসন্দে 
অসাঁমান্ত সাহসের পরিচায়ক | 

লুগাবের শ্ঠার, চৈতন্ত নিগ্রহ ভোগ করেন নাই সতা, কিন্ত চৈতন্তের 
সাহস বাস্তবিক ছুর্ঘভ। যে হাড়ি-ডোম-চগালের ছায়াম্পর্শে উচ্চবর্ণের 
হিন্দুর পাপ-ম্পশ হয়, আভিজাতা নষ্ট হয়, তাহাদিগকে নিমাইপপ্ডিত 
বাক্গণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও প্রেমালিঙ্গন দিয়া, এক সঙ্গে আহার-বিহার 
করিয়া আপািত করিতেন। এই প্রকারে ধিনি দুটমূল আভিঙ্গাত্যের 
মন্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাহার সাহসের বল কত! ঈদুশ 
মহাঁপুরুষগণ লোকমঙ্গলার্থ যে অলোকসামান্ত বীরত্ব ও ধীরত্ু প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহার তুলনার দিগ্িজয়ী সেকেন্দর প্রভৃতি যোদ্ুগণের 
স্বার্থ প্রণোদিত, নরশোণিতলোলুপ, ক্ষধিত-অত্ৃপ্ত শূরত্ব অকিঞ্চিংকর | 

আবার, গ্যালিলিওর গ্ায় নব্ন্তায়ের আদিগুর রঘুনাথ শিরো- 
ননিকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই বটে, কিন্ত তিনি যে সাহস 
দেখাইয়াছেন, তাহাঁও সামান্য নঙহ। মহধি কণাঁদ, “বিশেষ একটা 
পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, সেই জন্তই তত্প্রণীত দর্শন বৈশেষিক দর্শন 


ভীকতা ও সাঁহস। ১৮৫ 


নামে অভিহিত। তার্কিকশিরোমণি সেই “বিশেষ” ও মহধির স্বীকৃত 
আরও কয়েকটা পদার্থ অগ্রাহ্ করিয়া নৃতন কয়েকটা পদাগ মানির 
লইয়াছেন। তিনি বলিরাছেন,২- 
অর্থানাং ঘুক্তিসিদ্ধানাং মদুক্তানাং প্রবত্রতঃ। 
সর্বদর্শনসিদ্ধাস্ত বিরোধো নৈব দূষণম্‌ ॥৮ 
মঢ়ক্তু পদার্থসকল, সকলদশ্নবিরুদ্ধ হয় হউক, যুক্তিসিদ্ধ হইলে 
অগ্রাহা হইতে পারে না। ও 
তাহার কথাব তাৎপর্য এই বে, খধিপ্রণীত হইলেই বে শাঙ্গ 


৩ 


অন্রান্ত হইবে, এমন কথা হইতে পারে না। “মুনীলাঞ্চ অভ্িভমহ | 
মুনিখবিদের ও ভূল হইতে পারে। শাস্ত্রের শন থাঁকিলে তাহা অবশ্টই 
বিচারপুক্পক সংশোধন করা আনশ্তক । শাস্ত্রের ভাহমত জনসমাঁজে 
প্রচলিত হইতে থাকিলে অকলাযাণই হইয়া থাকে । এরূপ কথা বলিতে 
কত সাহসের প্রয়োজন, তাঁহা সহজেই অন্রমের | উভাতে তাহার মৌলিক, 
স্বাধীন চিন্তায় কেমন একট] নিশ্চিন্ত সাহস প্রকাশ পাইয়াছে ! এখানেও 
সাহসের জয়। বঙ্গদেশে স্তায়শাস্ত্বের পাঠকগণ খধি প্রণীত শাস্তের ধার 
না ধারিয়াও, "শিরোমণি ও তাহার টীকা-টিপ্লনী পড়িয়াই পণ্ডিত হই 
যাছেন, অগ্ভাপি হইতেছেন । 

আবার, বঙ্গীয়কাবো যে নৃতন ভাব, ভাষা ও ছন্দ মাইকেল কবি 
আনিয়াছেন, তাহাতে কবির আম্মশক্তিতে বিশ্বাস সহকৃত সাহসেরই 
নিদর্শন পাওয়া যায় । 

ক্লাইব-চরিত্রের প্রধান উপকরণ আবাল্য অদম্য সাহল। দরিজী 
কৃষকবালক গার্ফিল্ড যৌবনে যে জয়ভ্রীমণ্ডিত হইয়া মার্কিন বুক্তরাজ্যের 
সর্োচ্চপদে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ অক্রাস্ত 
অধাবসায় ও সাহল। 


১৮৬ পুজা! ও সমাজ । 


এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক দেশে ঘুগে যুগে 
সাহসীরাই যুগপ্রবর্তক, ভীরুরা নহে । বস্ত্রতঃ লাহসের নিকট মানব- 
সভ্যতা বহু পরিমাণে খণী। 

পুবের ঘে সকল মনম্ীর কথা ধলা হইয়াছে, হাঁহাদের মত প্রতিভা 
সকলের নাই, সেই প্রকার বারত্ব গুকাশের স্থযৌগ মকলের ঘটে ন। 
সত্য, কিন্তু সকলেই দৈনিক কাধ্যে, লোক-ব্যবহারে, কার্কারবারে, 
নিজ নিজ পরিবারে সংসাহম দেখাইতে পারেন । আমর হয়ত জানি 
উন| ভাল, উহ্ন! মন্দ; কিন্চ ভালকে গ্রহণ করিতে ও মন্দকে ত্যাগ করিতে 
সাহস পাই না কর্তব্য কি হয়ত তাহা বুঝি, কিন্তু করিবার পাহুস নাই । 
সত্য বলিতে ইচ্ছ। আছে, কিন্ত ভয় আসিয়া বাধা দেয়ে। ভয়ে ভয়ে 
কর্তব্যের স্থলে অকর্তব্য করি, মত্যের পরিবর্ডে মিথ্যা বলি। এই 
প্রকারে পুথিপীর অনেক পাপ ভীরু প্রসব করিয়া থাকে । চোরের 
ন্তায় তীরুর কাব্য গোপনে, আধারে । কারণ, সর্বদাই ভীরুর নহূর 
“হিয়া, কাপে দুরু দুরু" । ঘরের বাহির হইয়া কাঙ্জজ করিতে হইলেই 
তাহার প্রাণ কাপিয়। ওঠে। সাহসীর কার্য স্পষ্ট দিবালোকে, প্রকাগ্ঠে। 
তাহার বুক সাতশ বুকুল পুরু । ভারুতা--অন্ধকুপগর্ভস্থ শৈবাল সাহস-- 
মানস-সরোবরের প্রুল্লনকমল। ভীরুতা--শকুনির কপট পাশা) সাহস-- 
অর্জনের জয়শীল গাণ্ডীব। ভীরুতা--মঙ্গিনশযা।র মতকুণ; সাহস--মহ্থা- 
বণ্যের মহাসিংহ। 

দুর্বল লমাজ সকল প্রকার দ্রর্বলতাকে সযত্বে পোষণ করে, এবং 
কর্তব্যের পথে কুত্রিম বাধ! জন্মাইয়া থাকে; ধর্মকে ধশ্মের পোধাকে 
সাজাইয়া গৌরব প্রকাশ করে। এহেন সমাজে অশান্ত, শাস্ত্রের স্তান 
'অধিকার করিরা বসে। 

সমাজের ছগ্জাবেশী পাপ সকল দূর করিতে বন্থব্ল ও সংলাক্ষসের 


ভীকতা ও সাহস | ১৮৭ 


প্রয়োজন। শুভ, মহৎ অনুষ্ঠানে দুর্বল সমাজ কেবল উপেক্ষা নয়, নানা 
প্রকার ছুর্বল শাসন-ভয় দেখাইয়! বিদ্ব জল্মায়। তাহা পায়ে ঠেলিয়। 
অগ্রসর হঈতে নিভীকতার প্রয়োজন | 

যাহার অধানসায় নাই, সাহম নাই, বে লস দৈবপর, তাভার 
কাছে লক্ষ্মী আসেন না, সে লঙ্গীছাড়।। এ কথা হিতোপদেশকার 
নলিয়াছেন। ইংলণ্ডের ম্যাকে সাহেবের কবিতায় ইহার দীর্ঘ প্রতিপবনি 
শুন! যাঁয়। 
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ষদ্দি কোন মহ|ন্‌, উদার সঙ্কল্ল লইয়! আকলোদয় কন্মান্ুঠানে তৎপর 
পাক, কখনও পশ্চাংৎপদ না ভও, যে কোন বাধাবিপষ্টিই উপগ্িত হউক 
না কেন, হদয়ের শোণিতপাত করিয়াও যদি সেই বাঁধাবিদ্র অতিত্র্ 
করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই তোমার স্ুসমর আমিনে। অতএব বলি- 
তোছি, একচিন্ত, একনিষ্ঠ হইয়া, সাহদে ভর করিয়া আর্য কন্মা করিতে 
থাক, কাধ্যসিদ্ধি হইবে। 

ভীরু কিন্তু এসব কথায়, সাহসের কথাঘ্ন একেবারে বধির | 

তীরু বাঁডালী বলিয়া আমাদের একটা চিরদিনের কলঙ্ক আছে। 
জন্যে বদি আমাদিগকে ভীরু বলে, তবে আমরা গলি মনে করি। 
“আপ্না কথা আপনে কই, পরে কৈলে বেজার হই” নিজের দোষ 


১৮৮ পূজা] ও সমাজ । 


অন্তে বলিলে রাগ হইতে পারে, কিন্তু নিজের দোৰ নিজে দেখিলে, নিজ 
দোষের কথা নিজে বলিলে, উপকার দশিতে পারে। 

ভীরুত! কর্তব্যের মহা কণ্টক, মনের মভাব্যাধি, মন্বধ্যত্তের মুক্তিমান্‌ 
বিদ্ল। ভীরু, মানুষের মধোই গণা নয়। অন্তান্ত অনেক গুণ থাঁকিলেও 
একমাত্র সংসাহসের অভাবে মানুষ, মনুব্যত্বহীন হইয়া পড়ে। আমর! 
যদি মানুষ হইতে চাই, তাবে এই কণ্টক দূব করিতে হইপে, এই মভা 
ব্যধির প্রতিকার করিতে হইবে। কিন কোনও ওযধ আছে কি? 
রোগ মাত্রেরই ওউষধ আছে, চিকিৎসা আছে । ভীরুতা-রোগ ঢুঃসাধ্য 
হঈলেও অপাঁধা নহে । প্রতীকারের কথ! পর্কষেই একপ্রকার বল! হই 
যাছে; এখন সংক্ষেপে আরও ভুই একটা কা বলিতেছি। আগে 
বুঝিতে হইবে, আমরা ভীরু কিনা। ভীঘ, নই, একথা বলিলে আত্ম 
বঞ্চনা কর! হইবে | বুঝিরা, ভীরুতা দূব কিপার ইচ্ছা জন্মাইতে হইবে । 
ইচ্ছার অসাধ্য কোন কর্ম নাই। বলের অভাবে, বিনা কারণেও মনে 
ভয় আসে। শরীরের ও মনের ব্লনুন্ধি ভষ্ট'ল ভীরুতা আপনা হইতেই 
চলিয়া যাইবে। বলের জন্য গৃহীমাত্রেরই সত্ঘদ শিক্ষা করা ও সম্ভান- 
দিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক | 

ভয়কে জয় করিবার জন্য ভক্ত রামপ্রপাদের ভাব লইয়া বদি মনকে 
প্রবোধ দিতে পাবা যার, তনে আব ভর থাকিতে পারেনা । 


'মন্‌ কেনরে ভাবিস এত, 
মাতৃহীন বালকের মত? 
ফণী হয়ে ভেকে ভষ্ঙ এযে বড় অদ্ভুত! 
ওরে তুই করিন্‌ কালে ভয়, হয়ে ব্রঙ্গময়ীসুত ?, 


ভীকতা ও সাহস । ১৮৯ 


'  ভথ়ুহারিণী ভগবতী বিশ্বজননী যার ভদয়-মাঝে বিরাজ করেন, তার 
আবার কিসের ভয়? কারে ভয়? 
অভয় দেও মা অভরা ! আমাদের জাতীয় ভীরুতা দূর হউক । 
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কি শিখিব ? 
শিখিব আমর! ভয়াক জয় করিতে । শিখিব আমরা 
সাহসকে জীবনরণের সারণী করিতে । 


অসাস্ভাস্নগজ্যন্ম & 


“আব হ্যাতনে। বন্ধুরাতোব রিপুরাতানঃ1৮__গীতা 
মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু । 


স্পি১১২৯৩৩ 


শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া , মানুষের একট! গর্ধ ও গৌরব আছে। বাস্তবিক 
পশুধন্ম অতিক্রম করিয়া পশু হইতে বিশেষত্ব লাভ করিতে পাঁরিলেই 
মানুষ, মানুষ বলির! গৌরব করিবার অধিকারী হয়। পঞ্ধন্ম কেবল 
প্রবৃত্তিমূলক | ইহা অবিবেকপূর্বক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দাসত্ব। এই 
দাসত্ব পরিহারে মানবের প্ররৃত গৌরব । মানবধম্ম প্রবৃত্তি-নিবৃতি- 
মূলক। প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি এই দুই লইয়াই মানবধন্ম। কেবল ভোগে 
পণ্ড। ভোগে ও ত্যাগে মানুষ। কেবল ত্যাগে দেবতা । ভীম্মের 
জীবন কেবল-ত্যাগের জীবন। তিনি দেবতা । সংসারের পূর্ণকোলাহুলের' 
মধ্যে থাকিরাও তিনি ভোগে সম্পূর্ণ নিগিপ্ত। তিনি যেমন দিগ্বিজরী 
তেমনি ইন্দ্রিয়জয়ী মহাবীর । রিপুজর়ী ও জিতেন্দ্রিয় শব্দ তাহাতে 
সম্পূর্ণ সার্ক। কাম বা ক্রোধ, লোভ বা মোহ, মদ বা মাসর্য-_ কোন 
একটা রিপুও তাহার পবিত্র হৃদয়-মন্দির স্পর্শ করিতে কোন দিনও 
সাহদ পার নাই। তীহার বীধ্যহুঙ্কারে রিপু ছয়টা ভয় পাইয়াই বুঝি 
কোথায় লুকাইয়াছিল ! 
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আমর! দেবতা হইতে না পারিলেও মানুষ হইতে পারি। মানুষ 
হইলেই মনুষ্য-জন্ম সার্থক । 

প্রত্যেক মানবাঝ্মা নিজ নিজ অন্তব-রাজ্যের রাজা । ষে রাজা, 
নূপকথার' বণিত রাজার স্তায় “ছুয়োরারী” ও “সুয়োরাণী” (নুপ্রবুস্তি ও 
কুপ্রবৃত্তি ) লইয়া ঘর করেন; এবং ছুয়োরাণীকে নিগ্রহ করিয়। সুয়ো- 
রাণীর বশীভূত হন, তিনি প্লিপকথার” রাজার ন্যায় শোচনীয় দশা 
প্রাপ্ত হন। 

বৃ্নান্থুর হৃতিমান্‌ দন্ত । বৃত্রান্থরের পত্রী এী্ছিলা মুর্তিমতী কুপ্রবৃত্তি | 
পত্জিলা পতির বাসনানলে কেবলই ইন্ধন যোগাইত। এরন্জিলার উত্তে- 
জ্বনায় দেবদ্রোহী বুত্র ইন্দ্রাণীকে হরণ করিয়াছিল। কেবল-প্রবৃত্তির 
বশবর্তী, অবণী বৃন্ধ পাপে ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। 

মানুষের অন্তরে অন্গুর আছে, দেবতা আছেন। এই অস্ুরকে 
বিনি জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বীর। তিনি দেবতার 
সেবা করিয়! দেবত্বলীভে সমর্থ । সাধারণতঃ মানুষের অসংঘত আত্মা 
“মুয়োরাণীর” €কু প্রবৃত্তির ) কুহকে ভুলিগ্না তাহাকেই ভালবাসে, তাঁহা'রই 
কথা শুনে, এবং “ছুয়োরাণীকে ( স্ুপ্রবৃত্তিকে ) অনাদর করে। 

বৃত্রান্থুর প্রভৃতির কথা কল্পনার সৃষ্টি বলিয়া আমরা মনে করিতে 
পারি; কিন্কু কুপ্রবৃন্তি লইয়৷ মানুষ অস্থুর হয় একথা সত্য) ইতিহাস 
তার সাক্ষী | 

মাতৃহস্তা, জ্্রীহস্তা, গুরুহস্তা, অসংখ্য নরহস্তা রোমসমরাটু নিরোর 
(০1০) কুকীষ্ঠি ইতিহাসের কলঙ্কিত পৃষ্ঠা অগ্তাপি ঘোষণা করিতেছে । 
অগ্াপি লোকে তাহার নামে শত ধিকার দিতেছে। ছ্রস্ত বন্যশার্দ লও 
বোধ হয় মাতৃহত) করিতে কুিত হয়, বে বাঘিনীর সহিত সে পত্বীবৎ 
ব্যবহার করে, তাহাকে হত্য। করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মনুষ্যদেহ 
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, ঝঁ 


ধারণ করিয়া নিরো৷ ক্রমে মাতাকে, ভাধ্যাকে, শিক্ষকমহাশয়কে বধ 
করিয়াছেন, কত কত নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণও করিয়াছেন। মানুষ 
হিংস্র ব্যাদ্ব অপেক্ষাও হিংশ্র হইতে পারে নাকি? অন্তর অপেক্ষাও 
অস্ত্ুর হইতে পারে না কি? | | 

একদা নিরোর ইচ্ছা হইল অগ্নিদাহে ঘরবাড়ী কেমন জলিতে থাকে, 
জ্বলন্ত অগ্নিশিখার কিন্ূপ শোভা হয়, নগরে আগুন লাগাইয়া দেখিব। 
যেই ইচ্ছা, সেই কাঁধ্য। আগুন জালাইয়া নগর দগ্ধ করিবার হুকুম 
দিয়া সম।ট তামাসা দেখিবার জন্য উচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করি- 
লেন। দেখিতে দেখিতে নগরের অনেক ঘর বাড়ী ভন্মসাঁং 5ইঈল। এই 
আগ্নিকাণ্ডে নগরবাসিগণের কি ঢুরবস্তা ঘটিয়াছিল, তাহা ম্মরণেও লোম- 
হর্ষণ হয়! ইহাতে ?কবল নাগরিকদিগের নয়, নিজেরও গ্রভৃত ক্ষতি 
হইয়াছিল। এইব্সূপ নৃশংসকাধ্য করিয়া সমাট্‌ নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া 
আনিয়াছিলেন। 

সম্রাটের এই বৃহত কু-ইচ্ছা সাধারণ লোকের দরে জাগিয়া এই 
প্রকার বুহৎ কুকাধ্য সাধন করিতে সম্ভবতঃ পারে না, কিন্ত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
কুবাঁসনা লইয়া কত অসংঘমী ঘুনক কুপথে চলিয়া নিজের সর্ধনাশসাধন 
করে। কত সোণার সংসার এই প্রকার অসংযমাগ্িতে পুড়িয় ছার- 
খার হয়। কত লোক সামান্ত একটু কর্তৃত্ব-প্রভূত্ব পাইয়াই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
নিরো হইয়! বসে। ইতিহাসে ইহাদের নামগন্ধ না থাঁকিলেও ইহাদের 
ছুগন্ধময় চরিত্রে সমাজ অপবিত্র হইয়া! থাঁকে। এই অস্থরত্ব বা পশুত্ব 
দূর করিবার জন্য সংযমশ্শিক্ষার প্রয়োজন । 

নির্্ল-সরল বলিয়াই শিশুর মন স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ। শিশু 
ভগবানের প্রিয়। তাহার ভ্বদয় ভগবানের মন্দির । 1119261) 19, 
9১০00 05 15 0] 11)19)091, শিশুর গাত্রে ধাল-কাদা থকিলেও 
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তাহার “সাদা মনে কাদা নাই, । কিন্ত বয়স কাড়ে আর দোষ বাড়ে? । 
যতই বয়স বাড়িতে থাকে, পৃথিবীর সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে থাকে, 
ততই মনে ময়লা ও বিকার জন্মে। মলে দ্বণিত কৃমি-কীটের জন্ম হয়। 
মলিন, অপবিত্র দনের মধ্যে ভূত পিশাচ, রাক্ষসেরা আসিয়া বাঁস করে। 
কুভাব-কুচিন্তা সকল সর্বদা কিলিবিপি করিতে থাকে, দেবমন্দিরকে 
সয়তানের মন্দির করে, স্বর্গকে নরক করিয়া তোলে 
আজকাল এই দেশে ভদ্র হওয়ার একট! সাড়1 পড়িয়াছে। ছোট, 
ঝড় সকলেই ভদ্রবেশ লইয়া ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে চাঁয়। কিন্তু 
মনকে ভদ্রলোক করিতে না পারলে, কেহই ভদ্র হইতে পারে না। 
সাদা ধব-ধবে, সুন্দর পোষাকের নীচে, সুগন্ধ মাথা, মার্জিত দেহের 
ভিতরে কালকুটে ভর! কাল মন থাকিতে পারে। কাল, অভদ্র মন 
লইয়া ভদ্রসমাজে বাহির হওয়া নিতান্ত লজ্জার কথা । মন ভদ্রলোক 
হইলে, তথন আর সে অভদ্রসমাজে থাকিতে চায় না, তথন সে ইন্দরিয়- 
গুলিকেও ভদ্র করিয়া লয়। তাহার সমস্ত পরিবার ভদ্র হইতে থাকে । 
তখন সে চায় কেবল ভদ্রকথা শুনিতে, ভদ্রবস্ত দেখিতে। 


“ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম ভদ্রং পগ্ঠেম অক্ষভিরজত্রা2। 


বিন! শিক্ষাঁয় মনকে ভদ্রলোক করা কঠিন, স্থতরাং বাল্যকাল হইতে 
সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক, যেন মনে কোন ময়লা জন্মিতে না পারে। 

সংযম অর্থ ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, সংহার নহে। কু-ইচ্ছার দমন, ইচ্ছা 
বৃত্তির উচ্ছ্দেন নহে। 

«প্রত্যাহার-বড়িশেন ইচ্ছা-মতৎসীং নিষচ্ছত।৮ 

প্রত্যাহার-বড়িশেরদবারা ইচ্ছা-মতস্ীকে ধর, আটুকাইয়া রাখ। 

অন্তায়রূপে ভোগলালসা চরিতার্থ করিতে যে কোন ইন্দ্রিয় যখনই ধাবিত 
১৩) 


১৯৪ পুজা ও সমাজ । 


হইবে, তখনই তাহাকে খপ করিয়া ধরিবে এবং ভিতরের দিকে টানিয়! 
লইবে। কচ্ছপ যেমন শু'ড়, হাত, পা বাহির করে, আবার ওট| ইয়া 
ভিতরে লইয়া! যায়, সেইরূপ বহিমুখ ইন্দরিয়গুলিকে অন্তমুখীন করিতে 
সহইইবে। বাহাবস্তভোগের জন্ত ইন্দ্রিয়মকল বাহিরে ছুটিয়া বেড়ায়। 
মন ইহাদের সহায়, সর্দার । কুইচ্ছ। লইয়া মন যখন ইহাদিগকে 
কুপথে চালায়, তখন বিবেকের বেত্রাঘাত করিয়া মনকে ফিরাইতে হয় 


যৌবনে, মনে বিকার জন্মে, যৌবন বিষমকাল। যৌবনে বল আসে, 
যৌবন স্ুর্দর, যদি মনকে স্থুন্দর-পবিত্র রাখা যায়। এই সময় ইন্দ্রিয় 
ও মন স্বভাবত;ঃ সতে্ ও বলশালা ছয়। ইহাঁদিগকে বশে রাখিয়া 
সর্বদ1 কর্তব্যপাধনই সংঘমের উদ্দেশ্য । দ্রুতগামী, তেজন্বী অশ্ববরের 
ৃষ্ঠারোহণে বলবান্‌ শিক্ষিত আরোহীর যেনন আনন্দ ও স্মৃতি, তেম্নি 
গন্তব্য স্থানে সত্বরে উপস্থিতি । ছুর্বল, অদ্বমৃত গর্দভতুল্য অশ্বচালন 
বিরক্তিজনক, বিড়ম্বনামাত্র। সেইরূপ বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও মন লইয়, 
উহ্থাদিগকে ন্ববশে আনিয়া! যেমন সুখে গুরুকার্ধা সম্পাদন করিতে পারা 
যায়, বলহীন ইন্দধিয় ও মনের দ্বারা তেমন পারা বায় না। আমর! 
তুর্বল জাতি, দ্র্ধল আমাদের ইন্দিয়, দ্র্ধল আমাদের মন। দুর্বল 
বলিয়াই ইহাদিগকে বশে রাথা বড় কঠিন। দ্রর্বল দেহ অচল 
হইলেও দর্বল মন সতত চঞ্চল, দুর্বল ইন্দ্রিয় সতত বিপথগামী । ইভা- 
দিগকে কেবলই টানিয়৷ লইতে হয়। ইহারা গাধার মতন চাবুকের শত 
আঘাতেও চলিতে চায় না, বদিয়৷ পড়ে। কিন্তু তেজী টা, দোড়ার 
এক চাবৃকই যথেষ্ট । বলবানের পক্ষে সংযম শিক্ষা তত কঠিন নছে। 


মানুষের অন্তর-রাঁজ্যমধ্যে কামক্রোবাদি রিপুসকল ম্ুদৃঢ় দুর্গ নিম্মীণ 
করিয়া বাস করে। কামের এক নাম মনসিজ বাঁ মনোজ । কাম 
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মনেই জন্মে, মনের মধোই থাকে । ক্রোধলোভাদি কামের সঙ্গী। 
ইহাদের মতন দুর্জয় শত্র আর নাই। কিন্তু দ্র্গ জয় করিতে পারিলেই 
ভুর্গবাসিগণ বশে আসে, না-হয় পলাইয়া প্রস্থান করে। মনের দ্বারাই 
ইন্ড্রিয় জয়, মনের দ্বারাই মনের জয় করিতে হয়। 


সাধারণত: লোৌকে পরের উপর আধিপত্য করিতে একান্ত সমুং- 
সক; কিন্তু নিজের উপর প্রভৃত্ব লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত খ। 
নিজের উপর যাহার প্রভৃত্ব নাই, যে রিপুর দাস, তাহার স্বাধীনতা 
কোথায়? আত্মজয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা । পরিবার মধ্যে যদি সকলেই 
স্বস্ব প্রধান হইয়া কর্তাব অবাধা হয় ও কর্তার কর্তৃত্ব লৌপ করে, তবে 
সেখানে কেবল বিশঙ্ঘল! ও অশান্তি । পক্ষান্তরে, কর্তা যদি উহার্তিগকে 
শীসনে-অধীনে রাখিতে পারেন, তবে স্থশান্তি সম্ভবপর | সেইরূপ 
অন্তর-পরিবারে সকলকে বণাভৃত রাখিতে পারিলেই আত্ম! সুস্থ-স্ ঘা 
হইতে পারে । 

সংযম চারিত্র্যলাভের প্রধান সাধন । ইহার বলে মানুষ পশুর উপরে 
আসন পাইয়া থাকে । এই সংসার পরীক্ষা-প্রলোভনে, বিদ্ল-বিপদে 
পরিপূর্ণ । সংযম অভাবে পরীক্ষার উন্বীর্ণ হওয়া দু্ষর। বিপদে আত্ম 
রক্ষা কর! ভুঃসাধা। সংযমবিহীন নর জীবনজোতে তৃণবৎ ভাসিতে 
থাকে, কূল পায় না। অসংঘমে অমিতাচার, অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার | 
বিবেকাধীন থাকিয়া নিয়মপূর্রবক যথেচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন-সংঘম না হইলে 
ভীবন উচ্ছঙ্ঘল ও দুঃখময় হইয়া থাকে । 


সংযমের উপকারিতা উত্তম রূপে জানিয়াও অভ্যাসদোষে অনেক 
যুবককে ইন্্রিয়সং্যমে সম্পূর্ণ অসমর্থ দেখা যার। কবি বর্ণস্‌ শ্বয়ং লিখি- 
য়াছেন £-- 
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পাঠক ! প্রণিধান করুন, আপনার আত্মা কল্গনাবলে মেরু অতিক্রম 

করিয়৷ উদ্ধেই উঠুক অথবা সামান্ত কাধ্যের লাগিয়া আধারে থাকিয়! 
মাটীর নীচে গর্তহই খনন করুক, ইহ! জানিবেন যে, স্থুবিবেচিত, সতক 
আত্মনংযমই বিজ্ঞতার মুল। 

-কি স্থন্দর উপদেশ ! কিন্তু উপদেষ্টা স্বয়ং সংযমের কোন ধার ধারি- 
তেন না। তিনি অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন, পানলোভ সম্বরণ করিবার 
সামর্থ তাহার আদৌ ছিল না।* 

কতলোক পরকে এই প্রকার উপদেশ দিয় থাকেন, কিন্তু নিজে 
পালন করিতে পারেন না। 
“পরোপদেশে পাগ্ডিত্যং সর্বেধাং স্থকরং নৃণাম্‌। 
ধন্মে স্বীয় মনুষ্ঠানং কল্তচিৎ তু মহাত্মনঃ ॥% 


পরকে উপদেশ দিতে সকলেই পণ্ডিত। কিন্ত সেই উপদেশ-অনুসারে 
কাধ্য করিতে অনেকেই পারেন না। যিনি পারেন, তিনি মহাত্মা । 


পাশ 


পলা শি পাপন পাটা 
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জাটুফেনের যুদ্ধে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়! সার ফিলিপ সিদ্‌নি 
(510 21011] 5101755) দারুণ জল-পিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন, কিন্ত 
জলের অত্যন্ত অভাব। অতিকষ্টে একটু জল আনিয়া তাহাকে দেওয়া 
হইল। তিনি তাহা পান করিবার জন্ত মুখের কাছে নিয়াছেন, এমন 
সময় দেখিতে পাইলেন, তদবস্থ একজন সামান্ত সৈনিক সেই জলের 
প্লাসের পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে । ফিলিপ তঙংক্ষণাৎ নিজে 
পান না করিয়া সৈনিককে পানার্থ সেই জল দ্িলেন। কেমন সংযম ! 
কেমন ত্যাগম্বীকার! কবি বর্ণ ও ইহার কার্যে কত পার্থকা! 
কেবল এই একটী মাত্র কার্য ম্মরণ করিয়াই আমর! বলিতে পারি, 
ইহার “সার+-উপাবি সম্পূর্ণ সার্থক । হুনি প্রকৃতই মহাশয় ব্যক্তি। 

বঙ্গের অসামান্ত গ্রাতিভাশালী কবি মধুস্দনের কি শোচনীয় পারণাম 
ঘটিয়াছিল, তাহ ভাবিতে বুক ফাটিয়া! যায়! ধনীর পুক্র হইয়া, বাঞ্ছে- 
বীর বরপুল্র হইয়, বহুভাষাবিং ব্যারিষ্টার হইয়া, কেন তাহার এত 
অর্থাভাব ? কেন তিনি অর্থাভাবে নিদারুণ মনঃকষ্টে দাতবা চিকিৎসালয়ে 
অকালে মানদলীল সম্বরণ করিলেন? সংযমের অভাবই ইহার একমাত্র 
কারণ। মধুস্ নর জীবন অবশী-বিদ্রান্দিগের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 

শরীর ও ৮ ব্রগঠন শাসন-শিক্ষণ-সাপেক্ষ। শরীরকে গড়িয়া পিটিয়া 
লোহার ভীম ক: যায়, আবার ননীর পুতুলও করা যার। আমরা কিন্ত 
ননীর পুতুলই ভালবাসি । একটু হুর্যতাপেই ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েগুলি 
কেমন গলিয়! যাঁয়। ছোটবেলা হইতে, তৌদ্র-বাত-বুষ্টি হইতে সন্ভান- 
দিগকে রক্ষা করিতে ভদ্রঘরের পিতামাতা সর্বদা! এত সতর্কতা অবলম্বন 
করেন যে, যদি দৈবাৎ সামান্য একটু রৌদ্র বা বৃষ্টির জল গায়ে লাগে, 
তবেই তাহাদের মাথা ধরে, জর হয়, বা অন্য কোন রকম অন্থখ হইয় 
পড়ে। এই অভ্যাসের ফলে তাহার! ঝড় হইয়াও বড় ননীর পুতুলই 


১৯৮ পূজা ও সমাজ । 


ভইয়। থাকে । পক্ষান্তরে আমরা অনরতভ দেখিতেছি, শ্রাবণের ধারা 
কৃষকের অনাবৃত মস্তকে অবিশ্রান্ত পতিত তইয়ীও মাথা ধরা জন্মাইতে 
পাবে না। সে অনায়াসে পৌষের শীত, টৈজের রৌদ্র সহা করিয়া 
শরীরটাকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে । ইহা আবাল্য অন্ভাাসের ফল। 
মুটে মজুর তিন মণী বস্তা বহন করিয়া পুষ্ঠের শক্তি পরীক্ষা করে! নগ্ন- 
পদে প্রস্তর-ইষ্টক-নিশ্মিত রাজপথে যৌজ্জন গথ হাটিতে অথবা দিনে 
২৫1৩০ মাইল চলিতে কেহ ক্লেশ বোধ করে না। কেহ বা পোদ! মাইল 
ভাটিয়। ক্লান্ত হয়। কেহ দশ মণ পাথর বুকে লইতে পারে, কেহ পাঁচ 
সের পাথরের চাপ সহিতে পারে না। ইহ অভ্যাসের ফল। ফলতঃ 
“শরীরের নাম মহাশয়, যা সাও তাঁই সয় |” 

ননীর পুতুলে কোন কাঁজ হয়না। লোহার শরীর চাই। লোভ 
ফেমন কাজের জিনিষ, এমন কোন ধাতু নহে । সেইরূপ লোহার 
শরীবদার জীবনে অনেক কাজ পাওয়া যায়। লোহার শরীর পাইতে 
হইলে, শরীরকে না বসাইয়! প্রতিদিন নিয়মিতরূপে খাটাতে হউবে। 
ধনী, বাবু, ভদ্র সকলেরই শ্রম-্যায়াম, প্রকৃতির সঙ্গে খেলা, উদ্াম- 
সাপেক্ষ ক্রীড়া অভ্যাস করিতে হবে । 

আমরা বলিয়াছি, শরীরকে গড়িয়া লোহার ভীম করা যায়। ইভা যে 
কথার কথা নয়, হা যে বস্তরগত্তা সত্য, তাহ! ঢাকার শ্যামাকান্ত এবং 
মাদ্রীজের রামমুি প্রমাণ করিয়াছেন । 

শ্যামাকান্ত নিজের সার্কাসে বড় বড় বাঘের সহিত খেলা করিয়া, 
বার তের মণ পাথর বুকে লইয়া, শারীরিক শক্তির যেরূপ পরীক্ষ। 
দিয়াছেন, তাহা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি | ্ 

রামমুক্তি যদিও বাল্যকাঁলে হাপানিরোগে আক্তান্ত হইয়াছিলেন এবং 
অতিশয় দুর্বল ছিলেন, তথাপি প্রব্ী ইচ্ছ| লইয়া, রীতিমত নান! প্রকার 


আত্মসংঘম | ১৯৯ 


ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি অসামান্ত শারীরিক 
শক্তিলাভ করিয়াছেন। করেক বংসর হইল, তিনি কলিকাতায় গড়ের 
মাঠে যে চলন্ত-মোটর গাড়ীর গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাহার বুকের 
উপর দিয়া যে প্রকাগুহাতী চলিয়া গিয়াছিল, তাহ! দেখিয়া অনেকেই 
বিশ্মিত হইয়াছেন । 

শ্তামাকান্ত বা রামযুক্তির পক্ষে বাহ সম্ভব হইয়াছে, তাহা যদ্ত-মধু 
বিধুর পক্ষে কেন অসন্তব হইবে? 

শরীরের পক্ষে বাহিক চিল (10111) যেমন, আম্মজয় সন্বন্ধেও তেম্নি 
আভ্যন্তরীণ ডিল, মনের টিল হিভকারী। শরীরকে মহাশয় করিয়! 
মনকে মহাশয় করিতে পারিলেই মানুষ মহাশয় হইতে পারে । শৈল- 
গাত্রের স্তায় রৌদ্র, বাত, বুষ্টি সহিয়া শরার-__মহাশয়। স্ততি-নিন্দা, স্থখ- 
দুঃখ হিয়া মন, মহাশয় হয়। নিজের প্রশংসায়, স্থসম্পদের অবস্থায়, 
বাহার মন উতক্ষিপ্ত তুলার মতন ১০ হাত উদ্ধে, আকাশে উড়িয়া 
বেড়ায় না, আর নিন্দাবাদে, চঃখবিপদে যাহার মন নিক্ষিপ্ত প্রস্তরথণ্ডের 
হ্যায় দশ হাত জলের তলে ডুবিয়া যায় না,. তিনিই মহাশয়। 

আমরা লোহার শরীর লইয়া সোনার মন গড়িতে চাই । সোনার মন 
লইয়া সোনার মানুষ, খাঁটি সোনাব মানুষ হইতে চাই । আমরা শরীরে 
অস্তুরের বল লইয়! দেবতার মতন প্রয়োগ করিতে শিখিব। সেক্ষপির 
বলিয়াছেন $-- 

€) ! 1015 53061161)1 
10917755 7219705 50505070916 15 ঠো00005 
2০ 05610110055 51706, (81588875107 127.5015) 

দৈত্যের বল লাভ কর] অতি উত্ভম, কিন্তু দৈত্যের মতন বল প্রয়োগ. 

করা নৃশংসতা | 


২৩০ পুজা] ও সমাজ । 


যিনি আঙ্মজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, তিনি বিশ্বমীনববিজরী, প্রকৃত বীরপুরুষ । 
লোকের হৃদয় তিনি বেমন জয় করিতে পারেন, কোন দিপ্রিঙ্জয়ী সৈনিক- 
পুরুষ তেমন পারেন না। দেশজ্য় অপেক্ষা কামক্রোধ জয় শতগুণে 
কঠিন, সুতরাং শহগুণে প্রশংসনীয়। মন ও ইন্্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ 
আধিপতা করা, কামক্রোধাদি ষড়রিপুর বণীভূত না| হইয়া ইহাদিগকে 
বশে রাথাই আযম্মজয়। অনণ্বত, অবাধ্য মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গুলিকে 
লইয়া আম্মদ্রহী। এই নিদ্রোহ দমন ও ইহাদের সমুচিত শাসনের 
নাম আত্মশ।সন । আন্মশাসনই প্রকৃত স্বায়ভ্তশাসন | প্র কার্যে বিদ্রোহী- 
দিগের প্রতি সর্বদা গ্যেনদৃষ্টি রাখা চাই। কোন সময়েও ইভাদিগকে 
প্রশ্রর দিতে নাই। ঘিনি প্রশ্রয় দেন, তিনি নিজেই নিজের শক্র। যিনি 
শাসন করেন, তিনি নিজেই নিজের বন্ধু। 

কাম-বশে বা ক্রোধেব উত্তেজনায় লোকে আম্মহত্য। করে, মানুষ 
খন করে, নিজের ও পরের ধন্নাশ ও সর্কনাশ করে। লোভের বশে 
লোক টুরি করে, ফাটক খাটে । জিহ্বাকে শাপন করিতে ন! পারিয়া 
কতলোক কুখাগ্ভ খারা পেটের অস্তথে কত কষ্ট পার । শুনিয়াছি, 
ঢাকার কোন ছাত্রনিবাসে একছাঁত্র আহারের পর অপরিমিত মিঠাই 
থাইরা বিস্চিকারোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু । 

কামাদি বড়বর্গ আমাদের পরম শক্র। তন্মধ্যে কাম সর্প্রধান। 
কাম প্রধান মল্্রু। ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই তার দলের আর 
সকল আপনা হইতেই পৃষ্ঠভগ্গ দিবে । কাম চরিতার্থ হইতে বাধ! পাই- 
লেই ক্রোধের উতপন্তি হয়। লোভ, মোহ, মদ অজ্ঞানমূলক | এই 
রিপুগণ আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্বেও পাপের পথে লইয়! যায় । 

ভগবংপ্রেমের উজ্জল কিরণপ|তে, সূর্য্োদয়ে অন্ধকারের স্টার, পাপ 
কাম কোথায় চলিয়া যাঁয়। 


্‌ আত্মসংযম | ২০১, 


কামের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ও লোভ অন্তর্তিত হয়। তেজন্বীরা ক্রোধ 
পরিহার করেন, কিন্তু তেজ পরিত্যাগ করেন না। ক্রোধ আর তেজ 
ভিন্ন পদার্থ । তেজ-বল। ক্রোধ- দুর্বলতা] । 

তেজস্বীতি যমাহুর্ব্বৈ পণ্তিত। দীর্ঘদর্শিন2 | 
ন ক্রোধোহভ্যান্তরস্তপ্ত ভবতীতি বিনিশ্চিতম্‌ ॥ 
( মহাভারত ) 

দীর্ঘদশী পণ্ডিতেরা ধাাকে তেজন্বী বলিয়া থাকেন, তাহার অন্তরে 
ক্রোধ নাই; ইহা সুনিশ্চিত 

মাংসধ্য প্রেমাভাবনিবন্বন। মানবপ্রেম জন্মিলে মাংসর্্য আসিয়া 
মনকে পরশ্রীকাতর করিতে পারে না। 

আহ্মজ্ঞানোদয়ে মদ-মোহ থাকিতে পাধে না। ভগবতপ্রেম জন্মিলে 
মানবপ্রেম, জীবে দয়! আপনা হইতেই আসে। 

শিক্ষা ব্যতীত সংযম সম্তবে না, পশুত্ব ঘোচে না। তাই প্রাচীন- 
কালের আচাধ্যগণ সপ্তমবধীয় ব্রান্মণবাঁলকের উপনয়নসংস্কীব বিধানপূর্কক 
শিক্ষার ব্যবহ্ছ|! করিতেন । 

উপনয়নকালে বালককে প্রধানতঃ তিনটা প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইতে 
হইত। 

১। ব্রতঞ্চরিষ্যামি, তত্তে প্ররবীমি। আমি আপনার নিকট 
প্রতিজ্ঞ করিয়। বলিতেছি, আমি ব্রত (ব্রহ্গচর্যা ) পালন করিব। 

২। তচ্ছকেয়ং তেনদ্ধা সমিদহমনূৃতাৎ। সেই ব্রঙ্গচর্যের বলে 
খদ্ধিমান্‌ ভইয়া আমি অনৃত অর্থাৎ মিথ্য| হইতে উত্তীর্ণ হইব। 

৩। সত্যমুপৈমি স্বাহা। আমি সত্যলাভ কবিব। 

পুরাকালে ছাত্রবৃন্দ, সংযমী আচা্যগুরর নিকট শিক্ষা-দীক্ষ! পাইয়া, 
মী, চরিত্রবান হইতেন। 


২০২ পূজা ও সমাজ 


বর্তমানকালে সমাজের কল্যাণকামী, পরিণামদশী, বিজ্ঞ শিক্ষকগণও 
বোধ হর ছাব্র্িগকে সপ্োধন করিয়া বলিরা থাকেন _মামরা তোমা: 
দগকে সাদবে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, ভোমরা প্রতোকে এই 
প্রতিজ্ঞ। তিনট স্বর্মাঞ্ষরে হনয় গ্রন্থে লিখিয়। রাগ এবং সর্ধপ্রবন্ে পালন 
কর। ভগবান্‌ তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন! প্রতিজ্ঞা কর__ 

১। ব্রবচণ্য পালন করিব। নম্যকৃরূপে ব্রৰনর্যয পালন করিয়। 
প্রকৃত ধন্ম ও জ্ঞান লভ করিব। 

২। মিথ্যাকে সব্বগা বজ্জন কিব। 

৩। সত্যের দেবা কবিব। সত্যপ্বরূপ ত্রঙ্গকে লাভ করিব। 

কেবল এইরূপ প্রতিজ্ঞা যখেষ্ট নচে। ব্রন্ষচন্য পালনের ব্যবস্থা 
কর! চাই। ছাত্রদিগকে পগ দেখাইয়া, সেই পথে চালাইতে পারিলেই 
তাহাদের চরিত্রগঠন সহজ হইবে। 

কামক্রোধাদিরিপু দমন করিবার ন্রন্দর সুন্দর উপদেশ ও উপায় 
শানে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে । কিন্থ সাধুসঙ্গ লাভ অতি উত্তম 
উপায়। সাধুদৃষ্টান্তে রিপুদমন ও চরিতরগঠন সহজে হর। ছাত্রের পক্ষে 
দীর্ঘকাল সংশিক্ষকের সহবাসই সাধুসঙ্গ | 

সংঘমী, ব্রহ্গনিষ্ঠ গুরুর শিক্ষাধীন থাকিয়া ছাত্র কৃতার্থ হইতে পারে। 
সুচরিত্র বিদ্ধান্গণ নিঃস্বাথভাবে, পিতৃস্থানার ভইরা, তরলমতি বালক- 
দিগকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া, মানুষ করিবার ভারগ্রহণ করিলে তাহাদের 
মহা উপকার হইবে । প্রাচীনকালে, শিক্ষকালর ও শিষ্যালয় এক, অভিন্ন 
ছিল। যিনি শিক্ষাগ্ডরু তিনিই দীক্ষাগুডরু হইতেন। কিন্তু এখন এরূপ 
স্যবস্থা সম্ভবপর কি? সেকালের ব্রঙ্গচর্য্ের' ব্যবস্থা এ যুগে সময়োচিত 
হইব কি? 

্রঙ্গচর্য্য ও খিলাসিতায় অহি-নকুল সম্বন্ধ। এই বিলাসিতার দিনে, 


আম্মসংযম। ২০৩ 


সভ্যতার যুগে, সেকালের ব্রহ্ষচর্যের কথাটা সভ্যতাভিমানী যুবকদল 
প্রলাপবাক্য বলিয়া হয়ত উড়াইয়া দিবেন। শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসাদে, 
পুথিবীময় সুথসৌখিনতার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি, দিন দিন নিন্া-নৃতন বিলাস- 
দ্রবোর স্ষ্টি ও আমদানি হইতেছে । ঘরে ঘরে বিলাসিতা প্রবেশ 
করিয়াছে । কালের গতি রোধ করিবে কে? কেন আমরা বিলাসিতা 
বঙ্জন করিয়। সুখে বঞ্চিত হইব? কেন আমরা শুকৃন কাঠ হইতে যাব ? 
বরহ্মচর্য্যে লাভ কি? এই প্রশ্নের উত্তর মহষি পতঞ্জলির ষোগস্ত্রে 
"পাওয়া যায়, 
“ত্রঙ্গচর্ধা-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্ঘযলাভঃ 1" 
্রহ্মচর্ধযপালনের ফল-_বীর্যযলাভ ৷ 

যেহেতু আমরা বিলাসিতায় মিয়া, অলস অকর্ম্ণ্য তইয়া দিন 
দিন বল-বীধ্যীন হইতেছি, অতএবই আনাদের বিলাসিতা বর্জন ও 
ব্রহ্মচর্ধ্যপালন একান্ত আবশ্ঠাক | 5017৯006৬15 1115) 86115081809 
1৯ [)67.0), পবিত্রতারক্ষণে ও বীর্ধযধাঁরণে জীবন, ইক্র্রিয়পরতাঁয় 
মরণ। বদমেজাজ ইন্ত্রিয় ও মনের বদ-মরজিপালনই ইন্দিয়পরতা ও 
বিলাসিতা । ইন্দ্রিয়সেবার ফল দুর্বলতা । সংযমে শক্তির উপচয়, 
অসংযমে ক্ষয়। দেহ, মন ও মস্তিক্ষের বল কমিতে থাকিলেই শু্ষকান্ঠ 
হইতে হইবে। পক্ষীন্তরে, দেহের রস-বীধ্যধারণ ও মনের পবিভ্রতা- 
সাধনই ব্রক্ষচধ্য | ব্রহ্মচর্ধযপালনে সবল-সরস, সতেজ-সজীব বুক্ষ হইতে 
পারা যায়। | 

আচার-ব্যবহার ও আহার-নিহারাদি সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত কতকগুলি 
স্থনিয়ম পালন করিয়া দেহকে ন্স্থ। মনকে পবিত্র ও চরিত্রগঠন কর 
্রহ্ষচর্য্যের উদ্দেশ্য । একার্ধয প্রথম প্রথম ক্লেশকর বলিয়। বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু একবার অভ্যাস জন্মিলে আর তত কষ্টকর হইবে না। 


২৪ পুজা ও সমাঁজ। _.. 


অভ্যাস, স্বভাবে পরিণত হইলে, ত্যাগ করা সহজ হইবে না। সতা- 
কথা বলিবার অভ্যাস পাকিয়া! উঠিলে মিথাঁবলা তাহার পক্ষে বরং 
কষ্টকরই হইবে, যে পূর্বের সত্যকথা বলিতে জানিত না । অভ্যাসের ফলে 
নিদ্রালুর পক্ষেও, আরুক্ষয়কারী অতিনিদ্রা ও দিবানিদ্রা পরিহার, 
ব্রাহ্মমুহ্র্তে শধ্যাত্যাগ সহজ হইবে । অভ্যাসের ফলে, প্রতিদিন যথা- 
কালে ভগবানের মধুর-পুণ্য নামকীর্ভন করিতে ও শুনিতে পাপীরও 
প্রাণের আকাজ্জা জাগে। বাহার! সয়তানের চেলা, তাহারা হরি-নামে 
হিরণ্যকশিপুর ন্তায় অবশ্য কাণে আঙুল দিবে। কিন্তু বালকের! 
সয়তানের শিষ্) নয়। তাহাদের কোমলপ্রাণে ভক্তিসঞ্চার করা চার্বাক- 
পশ্থীগুর ভিন আর কে অপকর্দ্দ বলিরা মনে করিবেন? পুত্রকে হরিভন্ত 
করিতে চেষ্টা করিলে গুরুর প্রতি হিরণ্যকশিপু ভিন্ন কোন্‌ পিতা রাগ 
করিবেন ? 

অবিবাহিতাবস্থায়, অব্যয়বীর্ধ্য হইয়! ছাত্রজীবন যাঁপন করা আবশ্যক | 
পঠন্দশায় বিবাহ করিলে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনাই অধিক । ছাত্রজীবনে 
কেবল আয় করিবে, ব্যয় করিবে না। কেবল শাস্্রচিন্তা, “কামিনী- 
কাঞ্চন? চিন্তা থাকিনে না। ব্রক্গচর্ম্যই ছাত্রের তপন্তা। জ্ঞানই তাহার 
ধ্যান। ব্রহ্গচধ্যের পর গৃহস্থা শ্রম । কর্তব্যপরায়ণ গৃহী হইবার যোগ্যতা 
লাভের জন্য ব্রঙ্গচধ্যের প্রয়োজন। লোকহিতার্থে কেহ কেহ ইচ্ছা 
করিলে রখুনাথ শিরোমণি বা ভীম্মের ন্ঠায় চিরকুমার থাকিতে পারেন। 


কি শিখিব ? 
শিখিব আমরা ইন্ড্রিয়ের প্রভূ হইয়া জগত্প্রভুর সেবা 
করিতে । শিখিব আমরা রিপুর দাসহ ন! করিতে । 


১ 


স্লাশ্রস্নঙ্র 1 


“সজ্জনৈঃ সঙ্গতং কুর্ধ্যাৎ ধণ্্ায় চ স্তুখায় চ।। 
হিতোপদেশ। 
বে পুণ্য, পাবে সুখ, কর সাধুসঙ্গ। 


স্পা আপস 


এ দেশে সাধুসন্যাসীর অভাব নাই। অভাব নাই বলিয়াই প্রকৃত 
সাঁধু বাছিয়া! লওয়া বড় মুস্কিল। গৈরিকবসন, রুদ্রীক্ষমালা, কমগুলু, 
লৌহদণ্ড, ভালে তিলক, গায়ে নামাবলী, অথবা ঈদৃশ কোন বিশেষ 
ধম্মচিহ্নে চিহ্নিত ব্যক্তিই এদেশে “সাধু' নামে পরিচিত। ন্ুচরিত্ ব্যক্তি 
সাধুনামের যোগ্য হইলেও, সংসারী হইলে, লোকে তাহাকে "সাধুঃ 
বলিয়৷ ডাকে ন1। কিন্ত বাস্তবিক ধিনি পৃতচরিত্র, ধার্শিক, যিনি সর্বদ! 
সৎপথে বিচরণ করেন, সন্ন্যাসী হউন বা সংসারী হউন, তিনিই সাধু। 
গৃহীর পক্ষে গৃহীসাধুর সঙ্গ সুলভ, সন্ন্যাসীসাধুর সঙ্গ দর্মভ। সংসারে 
থাকিয়া ধাহার! স্থচরিত্র, সত্যপ্রিয়, হ্টায়বান্‌, তাহাদের সহবাস প্রত্যে- 
কেরই বাঞ্চনীয়, এবং অসতের সংসর্গ সর্বথা বজ্জনীয়। উন্নতচেতা 
বলবান্‌ ব্যক্তির সহবাম, হীনচিন্ত দুর্ধলের পক্ষে বিশেষ লাভজনক । 

সংসঙ্গের উপকারিতা ও অসংসঙ্গের অপকারিতা বহুগ্রন্থাদিতে 
বর্ণিত আছে এবং ইহা প্রত্যক্ষল্ধ। কত অনংলোক সংসঙ্গের গুণে 


২০৬ পুজা ও সমাজ । 


উন্নত, আবার কত সংস্বভাবাপন্ন বাক্তি উনাদের দোষে পতিত, 
হইয়াছে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! 

সংসঙ্গ পরশমণিতুল্য, লোহাকে সোনা করে। জগাই-মাধাই দহ্থা 
ঢৃই ভাই, নিতাই-নিমাইর সঙ্গলাভ করিয়া নবজীবনলাভ করিয়াছিল। 
রামচন্্র খার নিয়োগে যে বেগ্রা সাধুহরিদাসের পবিত্রতা নষ্ট করিতে 
গিয়াছিল, সাধুর পুণ্য আশ্রমের পুণাবাতাসে সেই পাপীর়সী কুলটার 
অসাধু স্বল্প উড়িয়া গেল। সাধুর কৃপায় তাহার কলঙ্কিত জীবন পবিত্র 
হইয়া গেল। বিষ অমৃতে পরিণত হইল। ক্রমে সেই পাপিষ্টা__ 


“প্রসিদ্ধ বৈষ্বী হৈল পরম মহান্তী। 
বড় বড় বৈষুব তার দর্শনেতে বস্তি |” 


সাধুসঙ্গের এমনই আশ্চর্ধা মহিম! ! ফলতঃ, 
“সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্ঘভতা হি সাধনঃ 1” 


সাধুরা তীর্থস্বূপ। তাহাদের দর্শনে পুণ্য হয়। আজকাল প্ররুত- 
সাধু নিতান্ত স্থলভ না হইলেও একান্ত দুর্পভ নহে। সংসারের তপ্তবারু 
মন্কে তপ্ত করিয়া তোলে, তাই সময়ে সময়ে তীর্থস্থানে গমন, সাধুদর্শন 
গৃহীর বর্তব্য। কিন্তু নিখিললোকসমাঁঙড নিতাই-নিমাই বা হরিদাসের হ্যায় 
ভক্ত প্রেমিকের সঙ্গ পাইয়! পাপ-তাপ দুর করিতে পারিবে, এরূপ আশা 
করা যায় না। 

আমরা সাধারণতঃ অনাধু মন ও ইক্দ্িয়গুলিকে লইয়া অসাধুসমাজে 
সর্ধদা বাস করি। সাধুপুরুষের ন্যায়, যে স্থান, বস্ত বাঁ গ্রন্থের পুণ্য- 
মহিমায় সেই অপাধুসমাজ সাধু হয়, তাহা তীর্থভূত, আমাদের সেবনীয়। 
তাহাও সাধুসঙ্গ | ন্বর্গ-কুস্থুম-স্থরভি, অমল-হৃং-কমল শিশুর নিকট অন 
আনপ্-হাসি ও সরল-পবিভ্রতা শিখিয়া আমর! গৃহকে তীর্থে পরিণত, 
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করিতে পারি। আবার, সন্তানের পক্ষে সুপিতা-ন্ুমাতা, শিষ্ের পক্ষে 
সদগুরু, তীথসলিলের ন্যায় পুণাশীতল, পাবকের গ্ঠায় পাবন। 

অসৎসঙ্গ সোনাকে লোহা করে। ব্রাঙ্গণতনয় গৌতম, ব্যাধের 
সংসর্গে থাকিয়া পক্ষীহননপটু ব্যাধত্ব প্রাপ্ত হইয়া, হিংসাপরায়ণ কুৎসিত 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। সঞ্গদোষে সাধু চোর হয়, যোগী 
যোগত্রষ্ট হয়। এমন কি, বাঘের সঙ্গে থাকিয়া মানুষ, বাঘের প্ররুতি 
পায়। আমরা শুনিয়াছি--একবাব কোন এক পরিবারের একটা 
হুগ্ধপোষ্ঠ শিশুসন্তানকে একটা! বাঘিনী হরণ করিয়া লইয়! যাঁয়।* বাঘিনী 
তাহাকে প্রাণে না মারিয়া বনের মধো সন্তানক্সেহে নিজ সন্তানদিগের 
সহিত লালনপালন করিতে লাগিল, স্তন্টপাঁন করাইর! বাঁচাইয়া তুলিল । 
ক্রমে শিশু বাড়িতে লাগিল, ক্রমে হাটিতে শিখিল। বাঘের মতন সে 
তখন ডাকে, বাঘের মতন হাটে, বাঘের মতন শাকাব ধ'রে আম মাংস 
খায়। সকল রকমেই বাঘের অনুকরণ করিরা--বাঘের স্বভাব পাইয়! 
একটী ব্যাদ্র-শিশ্ত হইল। অনেক দিন পর দৈবাৎ তাহাকে পাইয়া 
লোকালয়ে আনিয়। গোন্প্ধ পান করিতে দেওয়া হইল, কিন্তু বহু 
যত্তেও বাঁচিল না, কিছু কাল পর মরিয়া গেল। 

মানুষের স্বভাব এইরূপ ঘে, দে একাকী থাকিতে ভালবাসে না, 
একাকী থাকিতে পারে না । শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই সঙ্গী চায়। একাকী 
থাকা নির্জন কারাবাসতুপ্া ক্লেশপ্রদ। লোক সংখা। ও সভাতাব বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে অসংলোঁকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভবপর | বস্ততঃ সাধুর 
খা! চিরকালই কম। সুতরাং সঙ্গনির্বাচনবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন কর! আবশ্যক । অভিভাবক, ভাল সঙ্গী বাছিয়া না দিলে, অসং-. 
সঙ্গে পড়িয়া বালকের সর্বনাশ হইতে পারে । সঙ্গনির্বাচন অতি কঠিন 
কাধ্য। ইহা লোকচরিত্রক্জানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। তরল- 
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মতি বালকের তাহা নাই। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া-সঙ্গী বাছিয়া৷ লইতে 
হয়, কিন্তু বালকেরা এত কষ্ট স্বীকার করিতে চায় না। তাহার! কে 
ভাল, কে মন্দ বিচার করে না) সঙ্গী পাইলেই তাহার সঙ্গে মিশে। 
এবিষয়ে পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার । সমন্তানদিগকে যার 
তার সঙ্গে মিশিতে, খেলিতে ও বেড়াইতে দেওয়! কোনক্রমেই সঙ্গত নহে । 
অভিভাবকহীন যুবকের! স্বয়ংই সঙ্গ নির্বাচন করিতে বাধা হয়। তাহা- 
দের কর্তব্য যে, বে সকল যুবক সৎ বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন, 
প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন, কেবল তাহাদের সঙ্গ লাভ করা। অনেক 
থলপ্ররুতির লোক ধনীঘুবকের বন্ধুত্ব কামনা করিয়৷ থাকে) বাহিরের 
'মধুর ব্যবহার ও মিউকথায় ভূলিলেই ঠকিতে হইবে । 
দুষ্ট মান্ষের মিষ্টকথ|, ঘনায়ে বসে কাছে। 
কথ! দিয়ে কথা নেয়, পরাণে বধে শেষে? ॥ 
থলের ব্যবহার এইরূপই বটে। “থলের পীরিত জলের রেখা । 
নিতান্ত অস্থায়ী, কিছুই নয়। সংসারে “বিষকুন্ত-পয়োমুখ' বন্ধুর অভাব 
নাই! উপরে, মুখে অমৃত থাকুক, কিন্ত ভিতরে বিষ আছে কি অমৃত 
আছে, তাহ! পরীক্ষা করিয়৷ দেখ! বুদ্ধিমানের কার্য । 
অনেক সময় উত্তম সঙ্গী পাওয়! ঘায় না । উত্তম সঙ্গী না জুটিলে 
একাকী নির্জনতার মধ্যে থাকা শতগুণে শ্রেরঃ। কিন্তু ক্ষণকালের 
জন্যও অসংসঙ্গে থাকা কর্তব্য নয়। সাধারণতঃ উত্থান বহু-আয়াস- 
সাধ্য, পতন অযত্ুলস্ুভ। উত্থান সময়সাপেক্ষ, পতন মুহুর্ত মধ্যে সম্ভাব্য। 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, দেহের সঙ্গে আমাদের মনটাকেও যেন মাটার 
কাছে, নীচে টানিয়া রাখিতে চায়। অসংদঙ্গ পৃথিবীর এই কার্ধ্যে 
যথেষ্ট সহায়তা করে । ক্ষণকালের মধ্যে মানুষের অধঃপতন ঘটাইতে 
পারে। কিন্তু সাধুসঙ্গ-_মনের ব্যোমযান; মানুষকে উদ্ধে লইয়া! যায়। 
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সি 


সংলোকের "সহবাস ' ফূলভ না হইলেও বর্তমানকালে মুদ্রাধস্থ্ের 
প্রভাবে সদ্গ্রন্থের অভাব নাই। সাধুর নায় সদগ্রস্থ স্ব্গস্বরূপ। অসাধু 
ন্যায় অসদগ্রন্ত নরকসনৃশ। সদগ্রন্থের স্তায় চিরহিতকারী, বিশ্বস্ত বান্ধন 
বিরল। অসদগ্রন্থ পরম শক্র। অকরুত্রিম নন্ধুলাভ পরম সৌভাগ্যের 
বিষয়, এরূপ সৌভাগ্য জীবনে অনেকের হয় না। কিন্তু আমর! ইচ্ছ! 
করিলে সদগ্রন্থরূপ পরমবন্ধু চিরদিনের জন্ক অনায়াসে পাইতে পরি। 
এই বন্ধু সম্পদে-বিপদ্দে সর্ধদাই আমাদের সায় । শোকে সাস্তনা দেয়, 
দুশ্চিন্তা দূর করিয়া সুচিন্ত জাগায় । 


“চিতাচিস্তাদ্বয়োর্ধধ্যে চিন্যৈব 5 গরায়সী। 
চিতা দহতি নিজীবং চিন্থা দহতি জীবিতম ॥৮ 


পা 


চিতা ও চিন্তা এই ঢয়ের মধ্যে চিন্তা্ট অতি ভয়ঙ্কর । চিতা কেবল 
মৃতকে দগ্ধ করে, চিন্তা তাগা মানুষকে পোড়াইয়। মারে। এ হেন 
জালামরী চিন্তার হাত হইতে সগগ্রঙ্ছের অন্তগ্রহে আমর! নিস্তার পাই। 
ইহার সাহায্যে আমর! প্রাচান ও বর্তমানথুগের খধিকল জ্ঞানিগণের সঙ্গ- 
লাভ করিয়া রুভার্থ হইতে পারি। মৃত মহাত্মীপিগের চিন্তা, কার্্য- 
কলাপ, আশা-উৎসাহ আমাদের ভীবনের অন্ধকারময় পথে আলোক- 
নঙ্িকাস্বরূপ। ক্াহাদের অতীত চরিত্র আমাদের নিকট বর্তমান্বং 
প্রত্যক্ষ হয় এবং বিপদে ধৈধ্য, সম্পদে ক্ষম, যশে স্পৃহা, বিগ্ায় অনুরাগ 
প্রভৃতি পূরুষোচিত গুণ শিক্ষা দেয়। কাল ও স্তানের দূরব্তিতায় য সকল 
মহানুভব ব্যক্তির সহবাদে আমর] বঞ্চিত, গ্রন্থ আমাদিগকে তাহাদের 
সহিত সাক্ষাতকার ও আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেয়। কবি সাদির 
(০99)65) ভ্তায় যিনি সত্যসত্যই বলিতে পারেন-_”245 0595 
00026 006 0580 216 79851.৮ পরলোকগত মহা পুরুষদিগের সহবাসে 

১৪ 
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আমার জীবিতকাল অতিবাহিত হঈরাছে, অথচ সাধু'সঙ্গের ফল পান 
নাই, তবে নিশ্রই তাহার গ্রন্থ পাঠ বিড়ম্বনার একশেষ। 


সঙ্গীনির্ধাচনের স্টায় গ্রন্থনির্বাচন দুরূহ কাধ্য না হইলেও এবিষয়েঞ্ 
পুর্বাহ্ছে সতর্কতা অবলম্বন না! করিলে বিশেষ বিপদাশঙ্কা। কুৎসিত 
পুস্তকের কুরস আস্বাদন করিয়া বালকদিগের কুরুচি জন্মিলে তাহা ত্যাগ 
করান শেষে কঠিন হইয়া পড়ে । খীবাপ পুস্তক পড়িয়া তাহাদের চরিত্রে 
দোষ জন্মে। জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুজনের এই সম্বন্ধে তীক্ষদৃষ্টি থাকিলে তাহাদের 
অনেক উপকাব হইতে পারে । কার পক্ষে কোন শ্রেণীর পুস্তক উপ- 
যোগী, তাহ! বয়স্ক যুবকগণ নিজেরাই মনোনীত করেন । 


"আপ-রুচি খানা, পর-রুচি পরনা |” পরের রুচি অনুসারে যথন যেমন, 
ফা।শন, সেই অনুসারে পোষাক করিতে ভয়। কিন্ত খাওয়াটা নিজেব 
রূচিমত হওরা চাই, তান হইলে তৃপ্পি হয় না, অসুখ হইতে পারে) 
অধ্যয়ন আহারবিশেষ, মনের আহার। কিন্তু সংলাবে প্রবেশ 
করিলেই আমাদের মধ্যে অনেকের পুস্তকে ভয়ানক অরুচি জন্মিরা 
থাকে । অরুচি ও কুরুচি উভয়ই অনর্থের মূল । দুর কবা আবশ্যক | 


কুগ্রন্থের কুফল হলাহলতুলা । ইহা মান্টবকে বিলাসা-বিপম্ী, শুরু 
দ্বেধী, সংশরবাদী নাস্তিক কবিতে পারে । সমাজে বিপ্লব ঘটাইতে পারে । 
একথ। কে অন্বীকার করিবেন ? 

লগুনবহল্টা (৬৮১57155016) €6)070 07150179017), ভারত 
চন্দের বিন্্যান্্ন্দর কি লোকের কুরুচিতে ইন্ধন যোগায় নাউ ? উটালীৰ 
গ্রন্থকার মাঁকিরাছেলির (1:,0০12৮0]11) গান্থ পড়িঘা কেহই কি 
কুনীতির আশার লর নাই চার্দাকদশন বা তনুলা উউরোপীয়দশন 
কি কাহারো মনে সংশয়বাদ বা নাস্তিকতা জাগায় নাই ” ফরাধীলেখক 
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রুসেোর (1২০4৯৪০৪৪) গরন্থাপলী, নিশ্বগ্গাবী ফরাঁসী-বিপ্রুন ঘটাইতে কি 
কিছুমাত্র আনুকূল্য কবে নাই? 

পক্ষান্তরে সু্রান্থের স্তুদল অনুতোপম | ইহা মাতুধকে মানুষ করে, 
দেবতা করিয়া তোলে, খুরুভন্ক, ঈশর-প্রেমিক করে, সনাভকে সংস্কৃত, 
উন্নত করে। এডিসনের (9015017) লেখা পালেমেন্টের বিধিবিধান 
অপেক্ষাও তদ্নীনূন সমাজের অধিক উপকার করিয়াছে । প্রেমিক 
হাফেজের গ্রন্থ কত লোকেব জদয়ে ভগনত্প্রতমেব সপ্ণর করিয়াছে । 
গীতা কত কত বধাশ্সিককে জ্ঞান, ভন্তি ও কম্মযোগ শিক্ষা দিয়াছে, 
দিতেছে । 

সংগ্রন্থেব একটা লক্ষণ এই যে,--শহনার পড়িলেও আর একবার 
পড়িতে ইচ্ছ। তর। প্রতোক বারেই নৃতন বলিয়া বোধ হয়। যৌবনে 
ব! বাদ্ধক্যে যখনই পড়া যাঁয়। তগনই নুতন আনন্দ পাওয়া যায়। সেই 
পুস্তকই উত্তম, যাহা অজ্ঞানসারে আমাদের চরিত্রগঠনে সহারত। করে, 
যাহা মনের সুখ জন্মাইয়া আনাদিগকে বন্মের দিকে, মঙ্গলের দিকে 
লয়! যায়। সেই পৃস্থকই উত্তম, যাহা আমাদের আভ্যক্করীণ উন্নতি- 
বিধান কবিয়া। ভগনা'ন 1 কাছে পৌহিনাব পণ দেখাইরা দেয়। 

প্রত্যেক জাতিরই একট! বিশেষত্ব, বিশেষ চরিত্র আছে । ইহাই 
একজাতিকে অপব ভাত ভইতে পৃথক করে। উহার অস্তিত্বে, জাতিব 
অস্তিত্ব, বিলোপে ভাতির বিলোপ বা ব্লির। শ্ুতরাং ইহা রগ করা 
প্রতোক জাতির কভবা। হিন্রও অক্ণ্য নহে। জাতীয় এ্ধাবলী এই 
বিশেনহটাকে বজায় বাখিণা? জন্ঠ সমাজকে আন্কুল্য করে। যে গ্রন্থ 
সমগ্র সমাভ-দদয়কে স্পর্শ কনে, যাঁগান প্রভাবে সকল লোকের জদয়-তহু 
একম্বে নাজিরা ওঠে, যাহা মাজে শক্তি সাব কবে তাহা মহাতরন্থ। 

এদেশে নিরক্ষর লোক বভভব। আছে কথকনীপ্রভৃতি উপ. 
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তাহার! রামায়ণাদি মহাগ্রন্থ শুনিয়া শুনিয়া জাতীয় ভাব অক্ষু্ রাখিতে 
হ্থযোগ পাইত। এখন সেই সুবিধা পায় না। শিক্ষিতসম্প্রদায়ও এ 
বিষয়ে উদাসীন। জাতীয় মহাগ্রন্থ আমাদের হদয়-শোণিত, অত্যাক্তা। 
সুতরাং ইহ! আমরা শুনিব শুনাইব, পড়িব পড়াইব। আবার, নানা ভাষায় 
নানা শ্রেণীর নানাগ্রন্থ রাণাকৃত রঠিয়াছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট কাবা, 
সাহিত্য, জীবনবৃদ্ত ও ইতিহাস সাধারণ পাঠকের অধ্যয়নযোগ্য | উকীল, 
মোক্তার, ডাক্তার, দারোগ! প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরও অপাঠ্য নহে । 

প্রাচান ভারতে জীবন-চরিতের বিশেষ অভাব ছিল, সুখের বিষয় 
এখন সে অভাব পুর্ণ হইতেছে । যে দেশে মহৎ ও সাধুলোকের সংখা 
অধিক এবং জীবনবৃন্তের সংখ্যাও তন্তল্য, সেই দেশ ধন্ত। প্রণা 
জীবন-চরিতের সংখ্যা যতই অধিক এবং জন সমাজে যত অধিক প্রচলিত 
হয়, তভই দেশের মঙ্গল । ইহাতে গুণীর সমাদর করা হয় এবং মং 
চরিত্রের অনুকরণে নিজ নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া লোকসকল 
মহন্লাভ করিতে সমর্থ হয় । 

নহাপুরুষের স্টায় মহাগ্রন্ অমর। ইহা প্রাচীন হইয়াও চিরনবীন। 
ইঙ্গাতে বে সকল মহাসতা নিহিত থাকে, তাহা চিরশ্তামল, চিরপবিত্র | 
প্রাচীন ইয়া ও প্রাচীন সমাজ-শরীরে নবপ্রাণ সঞ্চার করে। ঘযেজাতির 
একখানিমাত্র মহাগ্রন্থ আছে, সে জাতি ধন্ত। হিন্দুজাতি এ বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশাদী। হিন্দুর খণ্বেদ আছে, রামায়ণ আছে, 
মহাভারত আছে। এইরূপ তিনথানি মহাগ্রন্থ অন্ত কোন জাতিরই নাট । 
এই তিনের প্রত্যেক খানিই ইতিহাস, প্রত্যেক খানিই কাব্য, প্রত্যেক 
খানিই ধর্মগ্রন্থ । এতিহাসিকের নিকট এই তিনই অতি আদরের 
বস্ত। কাব্যরসিক এই তিন গ্রন্থ পাঠে বিমল কাব্যামোদ ভোগ করিতে 
পারেন। এবং ধন্মপিপান্থ অনুল্য ধন্ধতত্ব সংগ্রহ করিয়া কৃতকত্য 
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হইতে পারেন। এ হেন মহাগ্রন্থ আমাদের জীবনের প্রিয় সহচর 
হইলেই সৌভাগ্য । অন্তথ। দুর্ভাগ্য । পরিতাপের বিষয় এই যে, 
'ভধিকাংশ বাডালীরই বি্যালয় ত্যাগের পর গ্রন্থের সহিত চির-বিচ্ছেদ 
. ঘটিয়। থাকে । স্বাভাবিক আলম্ত ও দুর্বলতা ব্যতীত ইহার আরো 
কয়েকটা কারণ অনুমান করা যায়। 

কোন দেশেরই বিশ্বনিষ্ঠালয়গুলি একথা বলে না যে, আমর] ছাত্র- 
দিগকে সম্পূর্ন বিদ্বান করিয়া দিতেছি, বরং ইহাই বলে যে, উহাদিগের 
জ্ঞানাজ্জনশক্তি ও গ্রবৃত্তি জাগাইয়া দিতেছি মাত্র। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হই- 
লেই বিদ্যালয় কৃতার্থ। কিন্থ কোন কোন যুবক পাশ বা উপাধি পাইয়াই 
মনে করেন, আমরা বিদ্বান হইয়াছি। কত অদংখা লোকের উপাধি 
নাই, আমরা নিশ্চয়ই তাহাদের উপরে ৷ মামরা তাহাদের চেয়ে বহুবিদ্ধা 
অঙ্ঞন করিয়াছি। এই ভাবের সহিত প্রকাশ বা প্রচ্ছন্নভাবে অবিনয় 
দেখা দেয়। “বিষ্ভা দদাতি বিনয়ম্”। বিদ্যা জন্মিলেই থে বিনয় আপনা 
হইতেই আসে, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং বিছ্া- 
দদাত্যবিনয়ম। আজকাল বিগ্ভায় অবিনয় জন্মাইয়া দেয়। শতেক নিরু- 
পাধি ব্যক্তিব মধা একজন উপাধিবিশিই লোক বিচরণ করিতে থাকিলে, 
তাহার মনে “টা গর্ব আসা অস্বাভাবিক নহে । তিনি তখন, “ভংসমধ্যে 
বকো। যথা”, 5ংসসকলের মধ্যে বক না হঙইয়া, বকমধ্যে যথা হংসঃ) 
বকসকলের মধ্যে হংস, এরূপ বিবেচনা করেন। ধনের স্টায় বিদ্যা 
অসংযমীর মনে মদ জন্মায়। অবিনয় ও বিদ্যামদ বিদ্যামোদে বিদ্ব 
ঘটায়। 

কেহ কেহ কিছু ইংরাজি শিখিয়া, ছু চারি খানি ইংরাজি বই পড়িয়া, 
মনে করেন, বঙ্গভাষায় তাহাদের পড়িবার কিছুই নাই, সুতরাং বাঙ্গল। 
পুস্তক স্পর্শ করেননা। কিন্তু তাহারা জানেন যে, কোন সভ্যঙজাতিই 
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মাতৃভাষার অনার কবেন না। কোন সমাজই মাতভাধায় উপেক্গ। 
করিয়া সভ্য হয় নাই । 
চাকরি লাভঈ পাঠশালার এরবেশের মুখা উদ্দেগ্য । উপাধি লইয়া, 
বিছ্বালর হইতে বাতিব হইলে, নিধি সমেদারের অপেক্ষা যখন 
ভাল চাকরি জোটে, হন ভাভাব মনে একটা আত্মপ্রসাদ জন্মে এবং 
মনে হয়, নিগ্াঙ্জানব উদ্দেঞ্ এতদিনে সুসিদ। হইয়াছে । মুভির! এখন 
আর পুস্তকের সঙ্গে নপন্র রাখা নিঙ্ছেশিজন। 

ধিনি বতটা পাশ বা উপাধি পাই়াছেন, তিনিই সেই পরিমানে বিছা 
পারদর্শী হইয়াছেন, 'এরূপ ধারণা নিজের ও সমাচের পক্ষে অমঙ্গলনক | 
শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এভাব জ্রমশঃ মন্দাড়ত ভইয়া আসিলেই 
মঙ্গল। 

জ্ঞানের সহিত বিনয়ের অতি নিকট সন্বন্দ। ভগনের শেষ্ঠ পণ্ডিতগণ 
একথার প্রমাণ। কপিকুল-ঠিলক কালিদাস রনুদংশ কাবো বিনরের 
পরাকাঞ্জ প্রদর্শন করিরাহেন। কিম্বদন্তী বলে,কালিদান বিবাতের 
পূর্ব পর্ধ্যন্ত নিবেট (লোঁক। ছিলেন, কেবল সরক্মতীব নখে হঠাৎ কবি 
হইয়াছিলেন! কিন্তু আসল কথা এই যে, তিনি অশেষশান্্পারদশ্টী 
পণ্ডিতকবি। ভীাহাতে অসাগান্ত কবিপ্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের মণিকাঞ্চন 
যোগ হইয়াছিল । 

ইংলপ্তীয় সমাজে তনানীন্থন কালের শেষ্ট মনীধী নিউটনের বিনয়ের 
কথ।, গ্রন্থে, গুরুশিষ/মুখে অনেক শুনা ঘার। নিউটন সমগ্র জীবনের 
অসাধারণ জ্ঞানরাশি লইরা মৃতার কিছুকাল পুর্বে বলিরাছিলেন, “অপার 
জ্ঞানসমুদ্র পুবোভাগে বর্তমান, আমি তীরে থাকিয়া কয়েকটা বালুক। 
সংগ্রহ করিয়াছিমাত্র 1” 

গ্রীশদেশের খধিত্ুল্য মনন্বী সক্রেটিদবিনয়ের অবতার ছিলেন। এক 
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দিন ডেলকির দেবমন্দিরে দৈববাণী হইল যে, সক্রেটিস গ্রীশের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী । তাহার শিষ্চগণ আনন্দে উংধুল্ল হইয়া তাহাকে 
এই সংবাদ দিলেন । দেবতা ও দৈববাণীতে ভাহার বিশ্বাস ছিল। তিনি 
ভাবিতে লাগিলেন, এ কেমন করিয়া সম্ভবে? আনি যে অল্লজ্ঞ, আমি 
কিজানি? আনেক প্ভিতই ত আমাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। দৈববাণী 
পরাক্ষার ভন্য তিনি এথেন্দের কড় ঝড় পণ্ডিতদিগের নিকট থাইয়। আলাপ 
করিতে লাগিলেন। আলাপ করিয়া বুঝিলেন, হারা কেহই নিজের 
পর্থতা বোঝেন না। সক্রেটিন কিন্তু নিজের অজ্ঞতা বিলক্ষণ বুঝিতেন। 
এই ভিসাবে তিনি দৈবণাণা অন্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন । 

ক্ষমতা পাইলে অনেক যুখক উদ্ধত, অবিনত্রী হর। কিন্ত গ্রত্ুত্ব, ধন, 
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সান বা জ্ঞান মহাহ্াদিগেব স্বাভাবিক ধিনরকে শতগুণে বদ্ধিত করে। 

জখপানের নৌ-সেনাপতি আডমিরাল টোগো বিনি গত কশজাপ 
দন্ধে অসামান্ত রণনৈপণা গ্রদশন করিয়া জগতকে বিম্মিত করিয়াছিলেন, 
ভনি অতি মধুবভাধী, বিনয়ের আধার । 

বস্কতঃ ঘানই জ্ঞানসনুদ্রে এদেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই 
তর বিশালতা ও গভারতা অন্রভপ কার্॥া বিম্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন । 
তখন তাহার মনে হয়, আমি কি জানি? এই বিশাল বিশ্ব সমুদ্রের 
একটী তরগ্গ, একটা বুদবুদের জ্ঞানও ত আমার নাই। আনার মনীষী- 
দিগের রচিভ গ্রন্থনিচয়ও একথারই পোষকতা করে। একখানি গ্রন্থ 
পড়িলেই মনে হয় কত পড়িবার ও শিখিবার আছে, আমি কি শিখি- 
যাছি, কি জানি? কত অসংখ্য পুন্তক অপঠিত রহিয়াছে, বাহ। ন! 
পড়িলে বুঝি মুরখত্বই ঘোচে না। শান্ত অনন্ত, জ্ঞান-সমুদ্র অনন্ত, সান্ত 
নানবের সাধ্য কি তাহার অন্তু পায়? ভগব্দবিরচিত বিশ্বগ্রন্থ ছাড়িয়। 
দির, কেবল মনুষ্যপ্রণীত গ্রন্থরাশির অধ্যয়নে সমগ্র সুদীর্ঘ জীবন যাঁপন 


২১৬ পুজা ও সমাজ । 


করিলেও সেই গ্রন্থরাশির অতি অল্লাংশমাত্রই শিক্ষা কর! যাইতে পারে 1 
সুল কলেজের নিদিষ্ট কয়েকখানি পুস্তকের অংশবিশেষ, পাচ সাত বৎসর, 
পড়িয়া কোন মেধাবী যুবকও পাগ্ড্ত্যলীভে সমর্থ নহে । একথা মনে 
থাকিলে কেহই জ্ঞানগর্কে স্টীত হইতে পারে না। 

পড়া ও পরীক্ষার চাপে বাল্যকালেই অনেকের মানসিক বুত্তিগুলি 
সতেজ না হইয়া নিস্তেজ, পুষ্ট না ইয়া পিষ্ট হইতে থাকে । অবশেষে 
তাহারা ঘৌবনকালে সংসাবে প্রবিষ্ট হইয়া অবসন্ন, অর্ধমৃত অবস্থায় 
কালযাপন করে। প,থির খবর লইবার না থাকে রুচি, ন৷ থাকে অবসর । 
রুচি থাকিলেও কেহ কেহ অর্থের অভাবে গ্রন্থের সহিত সম্বন্ধ তাগ 
করিয়া থাকেন। তাহাদের “অন্নচিস্তা চমংকার11” তাহারা অন্নচিন্তায় 
চারিদিক অন্ধকার দেখে । 

কোন বস্ত বা বিষয়ের মধুর স্বাদ পাইলে, লোকে তাহা সহজে ছাড়িতে 
চায় না। গ্রন্থাধায়নের একটা রসনা পাইলে শিক্ষাীদিগের উহাতে 
আন্তরিক বিদ্বেষবিতৃষ্ণা জন্মে। কেবল প্রয়োজনের খাতিরে বিগ্ভালয়ে 
থাকাকালীন উহার! নিতান্ত বাধ্য হইয়া পুস্তকগ্ুলির কিছু খাতির করিয়া 
থাকে। আপাততঃ কার্ধাসিদ্ধি হইলে আর থাতির করিবে কেন ? 
উহারা তখন “খাতির নাদারৎ”। বেকন (138007) বলিয়াছেন--"10 
৭0০10 (0০9 17001) 01176 117 ৭1010165 15 41011)% ইহারা ও বুঝি সেই 
কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন,_অধায়নে অধিক সময় ক্ষেপন কর! 
অন্তায়, ইহাতে অলসতা বৃদ্ধি পায়। 

গ্রন্থ অধায়নের অন্যতম ফল, স্বাধীনচিন্তার উদ্বোধন। পরের মুখে 
অল্প চাখিলে কোন ফল নাই। পরের স্থুচিন্তা, পরের সন্তীবগুলিকে 
আত্মসাৎ করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিলে লাভ আছে । গ্রন্থের 
সাহায্যে নিজের চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও.জদয়স্থ ভাবগুলিকে নির্মল-উজ্জ্ল 
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করিতে পারিলেই গ্রস্থাধায়ন সার্থক । কিন্তু অনেকেই স্থাবীনচিন্তায় 
বঞ্চিত। আমর! সকল বিষয়েই অল্পে তুষ্ট । কিন্তু “অল্লবিষ্তা ভয়ঙ্ক্রী” | 
অল্পঙ্জলের .সফরীমত্ম্ত নিশ্চয়ই অনুপাদেয়, শ্লেম্মাকারক। পক্ষান্তরে,. 
অগাধজলের রোহিতমংস্তের মস্তক কেমন উপাদেয় ও উপকারক। 
বাস্তবিক সদবিদ্ধান সমাজের পরম হিতকারী। অল্লবিষ্ঠা তেমনি 
অপকারী। “বিচ্ছা কামদঘা ধেনু2? | বিছ্ভা কামধেন্ু। ইহার নিকট 
বাহ! চাওয়া যার, তাকাই পাওয়া যার। কিন্ধ ইহার নিকট না চাই 
ধর্ম, না চাই চবিত্র, নাচাই মোক্ষ। চাই কিঞ্চিৎ অর্থ | ইহাতেই 
আমরা জঙ্ট। | 


বাঙালীর চরণ আছে, চলন নাই; নধন আছে দর্শন নাঈ; মস্তিষ্ক 
আছে, আবিষ্কার নাই। বাঙালী ছাত্র প্রতীচ্য সভ্যজাতির সহিত প্রতি 
ফোগী পরীক্ষায় উন্চস্কান অধিকার করিয়া মন্তিক্দ ও অধ্যয়নক্ষমতার 
পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কশ্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আর তুল্য- 
বোগিতা রক্ষা করিতে পারেন না। ইদানীং যে সকল অভিনব তত্ব 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার কোন্টাতে বাঙালীর কৃতিত্ব? 
দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে কিছুতেই নয়। অবশ্য শ্রীমান্‌ জগদীশচন্দ্র কৃতিত্বের 
বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বাঙালীর গৌরব, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
তাহার প্রদশিত পথের পথিক কয়জন ? 

পাদচারণে যেমন পদশক্তি বাড়ে, সেইরূপ নিজের চক্ষে বস্তু পর্যা- 
বেক্ষণে ও পরীক্ষণে দর্শন ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পায়। পরবীয়চিন্তা- 
প্রক্থত গবেষণাপুর্ণ গ্রন্থ এ বিষয়ে সহায়মাত্র । 

কেহ কেহ বলেন,_মুমুষুদিশায় উপনীত স্থবিরের নিকট আমরা ধেমন 
বড় একট! প্রতাশা করিতে পারি না, সেইরূপ স্থিতিগীল প্রাটীনসম্প্রদ্দায়ের 
নিকট আমাদের কোন আশা নাই। তাহারা প্রাচীনতা। লইয়া বিব্রত 1 
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হারা, “আবুত্তিঃ সর্ধশান্্ানাং বোধাদপি গরীয়সী”, শান্ত্ের জ্ঞান 
অপেক্ষা আবুত্তিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিরা আবৃত্তিতেই সন্তষ্ট। তবীন্ু- 
সন্ধানে নিশ্চেষ্ট। নব্যসম্প্রদায়ের উপরই সমাজের আশা ভরসা । কিন্তু 
ইারাও যখন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার ভন্ত কেবল পাঠ্যতাঁলিকা 
নিদিষ্ট পুস্তক কয়খানির সহিত সংস্ব রাখিয়া, “আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং 
বোধাদপি গরীরনী', এই ভাবই গ্রদশন করেন, কেবল আবুন্তিকেই সার 
বলিয়া বোঃবন, তখন কোন্‌ সহ্গদয় গামাজিকের মনে আঘাত না 
লাগে? অবশ্ঠ অর্থ বুঝিরা, মন্ম্তড হইয়া আবৃত্তি করা বে উত্তম, তাহা 
কে অস্বীকার করিবে? শঙ্করাঁচাধধা ঘেমন সমগ্র বেদ কথস্থ করিয়া- 
ছিলেন, তেমনি অথগ্রহণেও অলৌকিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন! ইহা 
অতীব প্রশংসার কা । 

বিন! দোবে বন্ধুত্যাগ ঘেমন বন্ধুব অকর্তর্য, গ্রন্থত্যাগও তেমনি 
নির্বোধের কন্মা। নঅতভ্যাগমহনো বন্ধুঃ বন্ধুনিয়োগ বন্ধুর অসহ্য । গ্রন্থকে 
যদি আমরা যখার্থঈ বঞ্ধু বলিয়া মনে করি, তবে তাহাকে নিজে ঈচ্ছা 
করিয়া কোন্‌ প্রাণে ব্দায় দিতে পারি? যে বন্ধু আমাদের অশ্ব 
কল্যাণনাবন করিয়াছে, 'এবং সবাই করিতে প্রস্তুত, তাহার অনাদর 
করা কৃতদ্রতা। যে হ্স্ক আম র অন্ন সংস্কানের উপায় করিয়া দিয়াছে, 
বার প্রসাদদে আমি চাকরি পাইয়া টাকার মুখ দ্রেখিতে পাইতেছি, সুখের 
দিন আসিতেই ঘদি সেই উপকারী বন্ধুকে একেবারে ভুলিয়া যাই, তবে 
সে রাগ করিয়া বলিতে পারে- ঘার প্রসাদে রামের মা, ভারে তুমি 
চিন্লে না” | তুমি অরুতজ্ঞ, আর তোমার উপকার করিব না। 

গ্রন্থের সহিত চিরকাল বন্ধুত্ব রক্ষা করা বিজ্ঞের কাধ্য। শিক্ষিত 
ব্যক্তিমানব্রেরই নিজের একটা পুস্তকাগার থাকা আবশ্তঠক। গ্রন্থহীন গুহ 
আর আক্মাশূন্ত দেহ উভয়ই তুল্য । সদগ্রস্থরাঁশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
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সখাছের ভাগার। ইহারা মনের ও আম্মার খাগ্ক যোগায় । শরীর- 
পোষণের জন্য অন্নজলাদি ভৌতিক দ্রবোর হায়, মন ও আম্মার 
পুষ্টির জন্য খাছ্াবিশেষের একান্ত প্রয়োজন। আমরা অন্লগতপ্রাণ। 
বিনা অনে প্রাশ বাচে না। ভৌতিক, মানসিক ও আধ্াঙ্মিক এই বিবিধ 
অনই প্রাণদ। এই নিন্ধি অন্নেব জন্য মর্থনার অপনান নভে, সন্ধায় । 
মাসিক আয়ের অনুপাত অন্ুনাবে অনবস্্াদির সঙ্গে সঙ্গে মাসে মাসে 
পুস্তক ক্ররের ন্যবস্থা কব আমাদের অপগ্তক্টবা | যখন যখন আমাদের 
পড়িবার সথ ভয়, তখনই হয়ত পরেব নিকট ভইতে পুস্তক আনিরা সখ 
মিটাই । কিন্তু পরেব পোষাক ব|। পরেব পস্তক ধার করিয়া কেনল 
ঠেকা কাজ চালাইতে পার! যায়, সর্পদার কাজ চলে না। পুস্তক ভ্টক, 
আার পোৌষাকই হউক, ধার করা ভদ্া,লাকের পক্ষে লঙ্গার কথাও বটে! 
অতি বড় পুস্তকালন (])71২) কবিতে না পারিলেও অতি উত্তম কি- 
পর নাঁছা বাছ! পুস্তক কিনিয়। নিজ সম্পত্তি করিয়া রাঁণা এবং সেই 
সম্পন্তি ভোগ কব উচিভ। পকপল আল্মিরাধ শোভার্থ পুস্তক রাঁখিলে 
চলিবে না । ভোগ করা চাই । মাঁড়ম্ববপ্রর অলস ধনীরা কেবল 
নাম্কা ওয়াস্তে, নামেব জগ লাইব্রেরি নাজাইতে পারেন। কিন 
জ্ঞানাণীর পক্ষে এরূপ কবা শোভা পায় না। 

চিরজীবন অধারনশল ভইতে ইইবে বটে, কিন্ত গ্রন্থকীট হওয়া বা 
নীয় নচে। অমিতভোজনে উদরের, অতি অবারনে মস্তিফ্ষের অজীর্ণ- 
'বোগ জন্মে! সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙালীর মধ্যে গ্রন্থকীটের সংখ্যা 
বপ্মাত্র। গ্রন্কীটত্ব স্বপ্নকালস্থায়ী। বতদিন বিগ্ালরে ছাত্রাবস্থা তত- 
দিনমাত্র। ছাত্রধিগের মধ্যে «ই রোগ দেখা যার । তাহার! স্বাস্থ্যরক্ষায় 
উদ্দাসীন থাকিয়া বা স্বাস্থানাশ করিয়া পরীক্ষাপাশের ভন্ত “ছাত্রানা মধায়নং 
তপঃ১ অধ্যয়নই ছাত্রদিগের তপন্তা, এই বাক্যপালন করিতে যত্বধীল। 
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কিন্তু এইরূপ অধ্যয়নকে তপস্তা বলা যায় না। অধ্যয়ন অর্থে মন ও 
মস্তিষ্কের শক্তি বর্ধন, শক্তির বিলোপসাধন নন্তে। 

অপরাপর কর্তব্যকর্ত্মে অবহেল! করিয়া সারাদিন কেবল পুস্তক লইয়া 
থাক অন্তায় বটে, কিন্তু সদগ্রস্থ পাঠে দিবসে অন্ততঃ দুইঘণ্টণকাল 
কর্তন করা সময়ের অপব্যবহার নহে । গুহে রুদ্ধবাধুর শ্ভার সংসারে 
আবদ্ধ মন দৃধিত হইতে থাকে । আমরা যে সংদার-ঘর বাধিয়াছি, যাব 
চারিদিকে শক্ত বেড়া দিয় রাখিয়াছি, সরগ্রন্থ সেই ঘরের জানালা-কবাট 
খুলিয়া দেয়। তৈলতগুলচিন্তাকুল, বদ্ধ আবিল মন তখন মুক্তগগনে। 
বিচরণ করিয়৷ শুদ্ধ হয়, স্বস্তি পায়। 

প্রতিদিন ধনাজ্জন, প্রতিদিন পুণাসঞ্চয়ন; প্রতিদিন জ্ঞানাজ্জন, 
প্রতিদিন বিতরণ গ্ৃহীর কর্তধ্য। প্রতিদিন ক্ষুধা জন্মে, প্রতিদিনই 
খাইতে হয়। ক্ষুধা না জন্মিলে, শরীর-যন্ত্ে গোলযোগ ঘটিয়াছে বুঝিভে, 
হইবে। সেইরূপ প্রতিদিন মনের ও আম্মার ক্ষধার উদ্রেক হওয়া এবং 
প্রতিদিন ক্ষধার নিবৃত্তি করা আবশ্তক | ক্ষুধা না জন্মিলে উহার প্রক- 
ভিস্থ নাই, বুঝিতে হইবে। 

প্রতাহ নিদিষ্ট সময়ে, উপনিষত, গীত। বা তনুলা অন্ত কোন বর্বর 
শুচি-শান্ত-মনে, ভক্কিভাবে পাঠ করা গুহীমাত্রেরই কর্তবা। ভগবং-ক্ুপায়, 
ধাহার এমন শুভমূহ্র্ত আসিয়। উপস্থিত হয়, যখন তিনি ভগবানের 
মঙ্গলমুণ্ডি দর্শন করিয়! পুলকিত, পবিত্র হন, তথন আর তাহার গ্রন্থের 
প্রয়োজন থাকে না। দিবালোকে দীপালোক নিরর৫থক। 

কি লক্ষ মান? ভূমা ভগবান্‌। তীথের তীথ, সাধুর সাধু, বিশ্ববন্ধু 
ভগবানের সঙ্গলাভ করাই মানবজীবনের মহান্‌ লক্ষা। সেই মহাসাধুর 
সঙ্গলাভ করিতে পারিলেই গ্রন্থপাঠ সম্পূর্ণ সার্থক । জীবন সার্থক। 


রশ" 


সাধৃসঙ্গ | ১৯১ 


কি শিখিব 2 
শিখিব আমরা-_উন্ভমপুস্তক পড়িয়া, উন্ভমপুরুষের 
সঙ্গে থাকিয়া, পরুষোন্তামের সঙ্গলাভ করিতে । 


“তত এক্ষত বভৃস্যাং প্রজায়েয় ৷" 
“তত তেজ অস্যজত "| আতি। 


(8100 0300. 5৪10--- 


1[,56 0765 75115101200 00916 ৮75 1100)1- 


(71710. ) 
827 857৯৯ল 


নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন, আমি বল হইব, জগং গড়িব। অমনি 
আকাশ-আলোক-্জল জন্মিল, জগহং বচিত হইল । কার্ণা (60601)-- 
, কারণ(০৮৪৪)--ভগবাঁনের কামনা । আমবা তাঁহারই ইচ্ছার 
চ্ছ। পাইয়াছি। আমাদেরও কুত কার্যেব কারণ আমাদের ইচ্ছা । 
উচ্ছা ব্যতীত কার্য হয় না, জগং রক্ষা হথ্ধ না। তাই বুঝি ভগবান্‌ 
মানবকেও ইচ্ছা দিরাছেন। এই ইন্ডা লইয়া মানব কর্দে ব্যাপূত, 
কর্ন ব্যাপৃত থাকিরা, উন্নত, সভ্য ও শী । উন্ডা বর্ধাকালীন নদী- 
স্রোতের ভ্ভার বেগবতী না হইলে, মহংকাধ্য সপ্পাদন হব না। কুইচ্ছ। 
পরিহারপুর্ক সুইচ্ছা! জাগাইরা ভাহাকে বড় কধিতে পাঁরিলেই মহং- 
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কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়৷ থাকে । মরজগতে মরদেহ লইয়া অমরত্বলাভ করিন,, 
এইরূপ একট! জীবনব্যাপিনী মহতী ইচ্ছা জাগিলে লোকে মহত্ব ও 
অমরত্ব লাভের অধিকারী হইর! থাকে । 

বাষ্প যেমন বাম্পীয়যানে, ইচ্ছাও সেইরূপ জড়দেহে গতি দান করে।' 
ইচ্ছাই কর্মের প্রস্ততি । আমাদের ইচ্ছ! ক্ষুদ্র, খণ্ডতীকৃত, অল্লেই 
লুতাতন্তর স্ঠায় ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাতে বেগ নাই, বল নাই। লুতী- 
ত্র ভ্তায় ক্গীণ ও ক্ষণভঙ্গুর ইচ্ছা লইয়া! কাজের মতন কাজ কিছুই করা 
যাঁয় না। ক্ষুদ্র, ক্ষীণ বাসনার ফলে কেবল পশুপক্ষা।দির স্তাঁয় পান- 
ভোঁজনে লোক নিযুক্ত থাকে । ইহাতে মন্তুষ্জাবন সফলতাঁলাভ করিতে 
পারে না। সাধু উন্নত ইচ্ছাই মান্রষের বিশেষত্ব ও বিশেষ স্বত্ব । 

ইচ্ছার শক্তি ও প্রভাব অলীম। যেখানে ইহার বেগবঙ্গ নাই, 
সেখানে মহত কন্মোগ্ঘম নাই, অধ্যবসায় নাই; সেখানে আলম্তা, দীর্ঘস্ত্রতা, 
কর্তব্যের অনাদর, উপেক্ষা | 

বহু শতান্দী পূর্বে ভারতে চাণক্যপপ্ডিত বর্ধমান ছিলেন। জীবনে 
তাহার সর্বপ্রধানকাধ্য- নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন। নন্দরাঁজকর্তৃক 
নিজকে অপমানিত মনে করিয়া তিনি ভীষণ প্রতিচ্ঞা করিলেন,_-থে 
উপায়েই হউক, এ অপমানের প্রতিশোধ লইতেই হইনে। ব্রাঙ্গণ 
পগতের অন্তর গ্রাতিহিংসানলে দিবনিশি জলিতেছিল। প্রতিহিংসা, 
প্রতিঠিংনা, এই কণাই কেবল তীহার মনে অনুদিন জাগিতে লাগিল । 
তিনি উন্ত রাজকুলের নিলোপ করিবার ঢুঙ্জয় বাসনা লইয়া কাধো 
প্রবু5 হইলেন । ইহাই ভাভাঁর কামনা-সাধনা, ইভ) তাহার জপতপ, 
ননুদন্্। ভাবশেষে কামাদিদ্জি। একজন দবিদ্র ত্রাঙ্ছণ প্রবল পরাক্রান্ 
রাজবংশ ধ্বংস করিয়া সেই স্ুলে নৃতন রাজবংশের পন্তন করিজেন। 
তাহার চেষ্টার ফলে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে সমারূঢ হইলেন। তখন 
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কৃতকার্য চাণক্য বোধ হয় সগর্কেব সানন্দে মনে মনে বলিয়াছিলেন, জগতে 
অসম্ভব কিছুই নাই। ইচ্ছার অসাধ্য কন নাই। | 

অবশ্ত এ হেন পরাপকারিণী ইচ্ছা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু 
ইচ্ছার কত শক্তি তাহ! প্রদশন কর আমাদের উদ্দেশ্ঠয | 

স্রাম্দদেশের অক্রান্তকন্মা বার্ণার্ড পেলিসি সামান্ত কাচব্যবসায়ীর 
পুক্র। অর্থাভাবপ্রযুক্ত তিনি বাল্যকালে বিষ্ঠালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত 
হুইয়যাছলেন। ১৮ বংসর বয়সে তিনি অর্থের জন্ত বিদেশে নানাস্থানে 
প্রায় দশবংসরকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া দেশে কিপ্রিয়া আসিলেন। অবশেবে 
বিবাহ করিয়। সানান্ত ব্যবপা অবলম্বনে কোন প্রকারে দিন যাপন 
করিতেছিলেন। একদ1 দৈবাৎ একটী এনমেলের বাসন দেখিয়া, তাহার 
মনে গর প্রকার বাসন প্রস্ত করিবার বাসনা জাগিল। ইটালীতে বন 
কালপুর্বব এনামেলের নানন তৈয়ার হইত। কিন্তু কালে তাহা লুপ্ত হয় । 
কিপ্রকারে তৈয়ার করিতে হয়, কেহই জানে না। তিনি নিজেই ভাবিয়। 
চিন্তিয়। একরকম মসলা প্রস্তুত করিলেন এবং ম[টীর পাত্রে তাহা 
'লেপন করিয়া আগুনে জাল দির! পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু চেষ্টায় 
কোন ফল হইল না। এখন ভিন্ন প্ুক1রের মসলা প্রস্থত করিয়া আবার 
পরীক্ষ! করিলেন। এবারও চেষ্টা নিম্ষল। বার বার চেষ্টা, বার 
বার নিষ্ষলত|। কিন্তু পেলিসি ভগ্নোগ্ঘম হইলেন না । এনামেল পরী. 
ক্ষার বিরত হইলেন না। এনামেলই তাহার জ্ঞান-ধ্যান। নিজ ব্যব- 
সায়ের কাজ একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। অর্থ উপাঞ্জনে আর 
তাহার মন নাই। পরিবারে দারিদ্র্যের উপর দারিদ্র্য উপস্থিত। স্ত্রী 
পুত্রের ছুঃখ ভূর্গতিতে, কাতর বিনয়ানুনয়ে ভ্রক্ষেপ নাই। তিনি টাকা 
ব্যয় করিয়া কেবল এক মসলার পরিবর্তে অন্য মসলা প্রস্তুত করিয়া 
পরীক্ষা করেন! কতবার জাল দিলেন, কত কাষ্ট জালাইয়া ভশ্ম করি- 
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লেন। কিছুতেই মনলা 'গলে না। স্্ীপুত্রের কাতর ক্রন্দনেও তাহার 
মন গলে না। প্রতিনেধা এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু টাকা 


পার করিয়া আনিলেন। তাহারও অনেকটা এনামেলের পরীক্ষায় নয় 
কষ্টে কয়েক বংসর কাটিরা গেল । অবশেষে 
এরাএক অর্থকচ্ছ উপস্থিত ভইল। এবার পেলিসি একেবারেই রিক্তহন্ত 
ভইরা দর মসল[র উপকরণ, কাষ্ঠ ও মৃতপাত্র খরিদ করিবার 
ট!ব'1 | কিন্ক পেলিসি দমিবাব লোক ছিঞ্চেন না। নিজে বন হইছে 
কা আাভরণ করিয়া আনিনেন। নিজেই মাটার পাত্র প্রস্ত কারি! 
| পেলিসিরও চেষ্টার নিবাম নাই । আবার 
দ্বিগুণ উৎংসাছে একদিন, ঢুইদিন করিয়া ছনদিন ছয়রাত্রি অবিরত 
এনামেলেব মনলা জাল হল তথাপি ভাতা গলে না। বাহা কিছু 
কাঠ ছিল, সব ফুবাইয়া গেল। আর কিছুকাল জাল হইলেই এনামেল 
ভবে, এইবূপ ভপিতে ভাপিতে পেলিমি ঘরের ঘত কাঠের আসবাব 
আনিয়া চন্্ীমখে দিতে লাগিলেন । তখন ভাহার স্্বীপৃত্র ঘরের 
বাতির ভর! ডুটিযা আসিল, এবৎ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল, 
“ভার! হার! পেলিমি পাগল হইরাছে, পেলিসি পাগল হইয়াছে ।”” 
অবশেবে ভগবানের ইচ্ছায় পেলিসির সুদিন আসিল। তিনি রুতকাধ্য 
হইয়া মনের আনন্দে এনামেল তৈয়ার করিতে লাগিলেন । এই বাসন- 
বিক্রয়লন্ধ অর্থে অর্গবান্‌ হইয়া দেশমান্ত হইলেন । .পেলিসিৰ সিদ্ধির 
এলে একান্ত ইচ্ছা! বাঁ ম্ততা। অগ্থাপি পিবীপ নানাদেশে ঘরে ঘরে 
এনামেলের বাসন নীরবে ইচ্ছাব জয় ঘোবণা করিতেছে । 
বিগ্ভাসাগরের জীবন জয়শ্রীম্ডত। তাহার সকল কার্যে প্রবল-, 
ইচ্ছা, সুতরাং সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়। পহঠদ্দশায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিবেন বলিয়া! দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, তাই তিনি সকল 


৯৫ 
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পরীক্ষায় সকলের উপরে থাকিতেন। ঘোরতর দারিদ্যের মধ্যে নানা, 
প্রকার অন্ুবিধা ভোগ করিরাও প্রথমস্থান অধিকার করিঠেন। কেহ 
তাহার উপরে থাকিবে, ইহ| তিনি সহা করিতে পানিতেন না। বালা- 
কালে যে উচ্ছা, উত্তরকালেও (সেই ইচ্ছাই তাহাকে সামা'জকভীবনে 
বাঙালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদ্দান কবিয়াছিল। পরোপকারই তাহার 
পবিত্রলীবনের মহাব্রত। উপচিকীর্ষা তাহার স্বভাব। “তং বেধা 
বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিন| |” বিধাতা কুঝি তাহাকে ক্ষিতি-অপ্‌ তেজ- 
মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভুতের ধোঁল আনা প্রক্কৃতি দির! গড়িয়াছিলেন । 
বস্ততঃ এই নলবত্তী উপচিলীর্াই তীর সমুদয় কর্মে বল ও সৌষ্ঠৰ 
প্রদান করিয়াছিল । মনের বলে, ইচ্ছাব বলে, শরীরে গ্রচুর বল 
আসে। তিনি তারানাথ তর্কবাঁচম্পতিকে কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্য 
৩০ ক্রোশ পণ হাটিয়া গিয়াছিলেন ও তৎপরদিবস কলিকাতা আক্রেশে 
ফিরিয়া আসিরাছিলেন। তাহার দেহে এত সামর্থ্য দিল কে? 
বর্ধাকালীন খরঝোতা দামোদর নদী সম্ভরণে পার হইবার শক্তি কে 
দিয়াছিল? তাঁহার আদ্তীয় কী্তিস্তস্ত মেট্রপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠার মুলে 
কি বর্তমান ? বিধবাবিশীহ গ্রচলানর ভগ্ঞ তিনি বে অক্কান্ত পনিশ্রম ও 
অকাতরে স্বোপান্জিভ অর্থরাশি শ্রাবণের বারিপারার স্াঁয় বর্ণ করিরা- 
ছিলেন | তাহার মূল কোথার ? সব্ধত্রই দেখা যায়, পরোপকারের 
বলবনী অব্যাহত ইছা বন্তমীন | এই ইচ্ছাবেগের নিকট ন্দীজোতোবেগ 
পরাজিত। নিগ্ঠাসাগরেন চাকরি ত্যাগ এপ্রবলইচ্ছার প্রকৃষ্ট ফল। চাকরি 
ছাঁড়িলে কিসে তন্ন সংস্কান হইবে, সে নিষয়ে ধনদরিদ্র ত্রাঙ্গণতনয়ের 
দৃকৃপাঁভ নাই। আর চাকবি করিব না বলিয়া যে ইচ্ছার উদয় হইল, 
তাহ! আর কিছুতেই টলিল নাঁ। তাহার গ্রদ্থিন্ঞা ভীমের গুতিজ্ঞার 
হায় অচল অটল। নেই জন্ই তিনি সংসার/্ষতে সিদ্ধপুরষ | 


রী 
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গ্রীশদেশের মনস্বী ডিমস্থিনিস্‌ তোত্লা হইয়াও 'অসীমান্য বাগ্সিত। 
লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেন? উত্তর-_তাহার অদমা ইচ্ছা। তিনি 
প্রথমবারের বক্ততায় অরুতকাধ্য, উপহৃসিত হইয়। শেষ বস্তা হইবার 
ভর্জয় বাসনা মনে মনে পোষণ বরিয়া নির্জনে সাধন! করিতে লাশি- 
লেন। স্দীর্ঘ সাধনার পর তাহার রসনায় বান্দেবীর অধিষ্ঠান হইল | 
তিনি বাগ্ীশ্রে্ঠ বলিয়া এখেন্সে, গ্রীসে, সমগ্র সন্যাসমাজে অগ্ভাপি 
সম্মার্নত। ইচ্ছার বলে প্রকৃতি পরাজি৯, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়বৈকল্য 
পরাচত। 

উতলাঞেব জনহিইিতবী মহাননা জন হাউবা্ড জীবন বিসঙ্ষ্ষন দিয়া- 
ছিলেন, কয়েদীদিগেব ুঃখদুর্গতি দর করিবার বলবতী বাঁসনা লঙয়া। 

রুধিরাব সগ্রাট নহাগ্া পিটার (1১৩৮7 0১৪ (৪5) রুষজাতির 
প্রতিষ্টা অথনা জাতীয় জীনে নবজীবন সঞ্চার কবিতে পারিয়াছিলেন, 
প্রক্কত উন্নতিব পথে প্ররৃতিপুঞ্জকে লইরা যাইবার উচ্চ লইয়া 
স্বরাজানধ্যে ইউরোপীয় স্যাতা বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে রাজা হইয়া 
নিদ্ে দূররেশ জাহাজ নির্ধাণকাধ্য শিণিতে গিরাছি'হন। ইচ্ছা করিয়া 
এত কায়িক ক্রেশ সঠিরছিল্ন, এত সামাশ্, ক্ষদ্ধ কর্দে আপনাকে 
নিযুক করিয়ািলেন। তাগ্াব ফলেই তিনি বড় ইইয়া্ছেন, অমর 
হইয়াছেন । 

বানরের মৃত্রা একটী আশ্চর্যা ঘটনা । ভন্াপুন যখন অভাস্ত কঠিন- 
রোগে আক্রান্ত 5ইয়াছিলেন, যখন তাহার জীবনে আশা ছিল না, তথন 
বাবর প্রিয়পুল্রের জীননরক্ষার জগ্ত অতিশয় ব্যাকুল ভইরা পড়িলেন। 
পুজেব আরোগা-ভাবন! তাহার মনকে ষোল আনা দখল করিয়া বসিল। 
তিনি তন্মস্বচিন্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন-__প্রজে' । 
আমার প্রাণ নিয় ত্রর প্রাণ রক্ষা কর, পুল্রকে বাচাইয়া দাও । 
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ইন্থার পর হইতেই বাবর দিন দিন রুগ্ন-ছুর্বধল, হুমায়ুন 'সুস্থ-সবল হইতে 
লাগিলেন । অবশেষে বানর অমরধামে চলিয়া গেলেন, হুমাঘুন বাচিয়া 
উঠিলেন। ইহার রহস্ত কি? রহশ্ত_ ইচ্ছাশক্তি ডেড]1-100৩), 

ঘাদৃশা ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' | যে, ঘে রকম ভাবনা করে, 
তার সেই রকম সিদ্ধিলাভ হয়। 
_ সরল আন্তরিক প্রার্থনা ভগবানেব নিকট গিয়া! পাছে, ভক্তের এই 
কথা! যে সত্য, তার প্রমাণ এই ঘটনার আমর। স্পষ্ট দেখিতে পাই। 

ভীষ্মের উচ্ছামুতাতেও ইচ্ছাশাক্তর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় 
নাকি? 

যেসকল মহামনা মানন ইতিহাসের পষ্ঠা অল্কত করিরাছেন, যে 
সকল উন্নত পুরুঘ মন্ুয্যুসমাজে বিচরণ করিয়া কুতরুভা ও নশন্ধী ভই- 
রাছেন, তাহার] সকলেই উন্নত ও মঙ্গলইচ্ছা আজীবন গোধণ করিতেন । 
তদীর কম্মপরম্পরা ইচ্ছার মহিমা ঘোবণা করিরা তাহাদিগকে অমর 
করিয়া রাখিরাছে। 

মন্ুষ্টমাত্রই স্বীর শক্তি ও রুচি অন্তসাঁরে ঈদৃশ যে কোন মহাশয় 
ব্যক্তির আদর্শে তদীয় সদিচ্ছার অন্তকরণে সুদীর্ঘমবল ইচ্ছা লইয়া 
উন্নত হইতে পাবে। পুর্ণব্রহ্গ পুর্ণ আদর্শ হইলেও তাহাকে প্রতাক্ষ আদর্শ 
ধরিতে পারে, এরূপ লোক জগতে বিরল । সাধারণ মান্ষের আদর্শ 
_মান্তব। আমাদের মধ্যে আদর্শ-চরিত্রের নিতান্ত অভাব নাই। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় তাহাদের অন্তকরণ করিক্তে আমরা শিখি নাই। বিদ্যা- 
সাগরকে কয়জন বাঙালী আদর্শ ধরিতে পারিয়াছেন? 

সতী ভার্্যার ন্যায় সদিচ্ছা! আমাদের পরম হিতকারিণী। “সতীনারীর 
পতি পর্বতের চুড়া'। সতী, পতিকে অতি উচ্চ আসন দিয়া থাকেন। 
গতি দরিদ্র, অবিদ্বান যেরূপই হউন না কেন, অন্তে তাহাকে যেরূপই 
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মনে করুন না কেন, সতীর কাছে তিনি দেবতা । সেইরূপ ঘিনি সতী- 
ইচ্ছার কর্তা অর্থাৎ সর্বদাই সং-ইচ্ছা পোষণ করেন, সেই ইচ্ছার 
মহিমার তিনি নিশ্চয়ই উচ্চ আসনে সমাসীন থাকেন। 

জাতিগত ও ব্যক্তিগত উন্নতির মুলে ইচ্ছার উন্নতি । ইচ্ছাকে 
দীর্ঘায়ত না| কবিলে আমরা খর্বা ভইয়াই থাকিন। ইহাকে বড় করিতে 
না পারিলে আমরা পড় হইতে পারিবনা। চরিত্রকে গড়িয়া তোলা, 
জাবনকে পতিতমর্কিন বা উন্তউজ্ঞল করা, জ্ঞানী বা মূর্খ, মন্তুষ্যু বা 
পণ্ড, বদ্ধ বা মুক্ত হয়া, আমাদর ইচ্ছাধীন। এ হুঃথ আমাদের 
চেষ্টাবীন। কিন্ত একণা কি সন্ত ? সুখ সকলেই চাঁয়, কেহ দ্ুঃথ চার 
না, তবে কাহাবো সুখ, কাহারো দংখ হর কেন? ইহাঁব উত্তর এই যে, 
স্থথ চাহিয়া ঢুঃখ পায় বাহাবা, তাহারা মুখে মুখে স্গ চায়, প্রাণের 
সহিত চায় না, তাহাদের ইচ্ছার প্রাণ নাই । প্রাণহীন, মৃত উচ্ছা কর্খ 
জন্মাইতে পরে না, কন্মীভাবে স্বথাভাব, দুঃখ | জাতমাত্র মৃতসন্তাননৎ 
জাঁতমাত্র অপগত ইচ্ছা নিশ্ষল, ছুঃখদায়ক। 

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন মানুবের স্তথদ্ুংখ দৈবাধীন বা ঈশ্বরের 
ইচ্ছাধীন। 'ঈচল বলিয়ে অচলে চড়িন্ু, পড়িনু অগাধ জলে'। না) 
[70০7০১০১ 1০0 0140০95০5. মানুষ ভাবে একরকম, হয় অন্যরকম, 
একে আর ₹৭1 বাস্তবিক উহা ভগবানের পরীক্ষা । সংসারে বার বার 
এইরূপ পরীক্ষা হইয়া থাকে । প্রথম বারের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়াতে 
যদি ইচ্ছা চলিয়া যায়, তবে তাহা কোন ফল প্রসব করিতে পারে না। 
অবিচ্ছিন্ন ইচ্ছা লইয়া সকল কঠোব পরীক্ষায় অচলবৎ অটল থাকিলে, 
ভগবান্‌ অবশেষে মানুষের সে ইচ্ছা পুর্ণ করেন। তখন তিনি ও জগৎ 
সেই ইচ্ছার জয়দর্শনে বিশ্মিত ও পুলকিত হইয়া থাঁকেন। অবশ্য 
আমর। দেখিতে পাই যে, “হানীরও পিছলে পাঁও, স্ুজনেরও ডোবে 
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নাও'। নৈবাং হাতী পা পিছল্য়া পড়িয়। যাইতে পারে, তা বলিয়া 
কিহাতী আর উঠিয়া চলিবে না? নুজনেরও নৌকা ডুবিতে পারে, 
আরব্ধ কর্ম একবার পণ্ড হইতে পারে, তা হইলেই কি আর তিনি মহ 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন না. আর কি তিনি নৌকা চালান দিবেন না? 
লিন শত আছাড়-আঘাত পাইয়া হাটিতে শিখে । সংসারভূমে হাটিতে 
গেলেই আছাঁড়-আঘাত অনিবাধ্য | 

একমাত্র চন্দ্র গগনে উদ্দিত হইয়া নৈশ অন্ধকার দূর করে, শত 
শত তার! তাহ! পারে না। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র ইচ্ছা লইয়া! মানুষ মনুষ্যত্ব 
লাভ করিতে পারে না, একটামাত্র গগনস্পশশশী ইচ্ছার বলে তাহা পারে। 
ক্ষ ক্ষুদ্র ইচ্ছ। আমাদিগকে ক্ষুদ্রতাজালে আবদ্ধ রাখে । | 

আমরা ইচ্ছার অভাবে অক্ষম, নিরুপায়। ইচ্ছা থাঁকিলেই উপায় 
হয়| ”৬৬1)2716 01616 15 ৮111) (17615 15 ৮৪5”? । একথা আবালবুদ্ধ 
ঈংরেজিজ্ঞ সকলে জানে, কিন্ধু বলবতী স্থারী ইচ্ছাই আমাদের জন্মে 
না। আমাদের ইচ্ছা পারদের গ্তায় চঞ্চল; জলবুদ্ধদের ন্যায় উঠে আর 
লয় পায়। ূ 

ক্ষুদ্র ইচ্ছা, শক্তি জন্মাইতে পারে না। আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও 
বাক্তিত্বেব অতান্ত অভাব দুষ্ট হর! ইচ্ছাশন্তিকে জাগ্রত করা একটা 
প্রধান কর্ম । ইহা জাগিলে ব্যক্তিত্ব আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। 

'অঙ্গারঃ শতধোৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি'। শতবার ধৌত 
করিলেও অঙ্গারের কালিমা দূর হয় না। কু অভাস একবার 
দঢ়মূল হইলে, শত চেষ্টায়ও তাহা দূর করা স্তকঠিন হয়; স্থতরাং 
শৈশবকালে বালক বালিকার মনে সৎ ও মহত ইচ্ছার বীজ পুষ্ট ও 
অন্কুরিত করা জনক-জননীর অবশকর্তব্য। উহাদিগের ইচ্ছাবৃত্তিকে 

ধমিত রাখিতে হইবে, কিন্তু ইচ্ছার উচ্ছেদ করিতে হইবে না। প্রতাত 
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যাহাতে মহৎ ও স্ুইচ্ছা উদ্তরোক্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার সছুপার 
বিধান করা আবশ্তক। এ দেশে সচরাচর লোকমুখে শুনিতে পাওয়া 
যায়, “কশ্মান্ুসারিণী বুদ্ধিঃ।” কম্মেই বুদ্ধিকে চালায়, পূর্বজন্মে যেরূপ কম্ম 
করা হইয়াছে, তদন্তসারেই এ জন্মে লোকের বুদ্ধি জন্মিয়া গাকে। যাহার! 
পূর্ধবজন্ম মানেন না, তাহাদের একথায় আপত্তি আছে; কিন্তু ইচ্ছানুসারি 

কন্ম, 'কর্তার উচ্ছায় কর্ম” একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। | 


বদি ইচ্ছাকে বরণ করিতে হয়, তবে বড় ইচ্ছকেই বরণ করিন। 
ছোট ইস্ছাকে কেন? বপি জন্থ শিকার করিতেই হয়, তব হাতী 
শিকারই করিব। এ কাধ্যে যথেষ্ট পৌরুষ ও লাভ আছে। শত শত 
মাছি শিকারে কি ফল? মাছি মারিলে হাত কেবল কালই হয়। এই 
পুথবীতে অনেক জ্ঞান ও সুখের ভাণ্ডার রাঁঠরাছে, তাহা অধিকার 
করতে চেষ্টা করিব। অন্পজ্ঞানে, অন্নস্থথে কেন সন্তুষ্ট থাকিব? 


হইতে পারে যে, তখন আর এই 
টি থতে পারে না, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে 
ইহার স্থান হয় না) তখন সে অনন্ত চিন্ময়রাজ্যে ছুটিরা যায়। তখন 
পার্থিব রসে আর তাহার তৃপ্তি হয় না, অমুতের অনুসন্ধানে ধায়। 
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অতৃপ্ত বাসনা লইয়া উদ্ধে অনন্তের পানে চাহিয়া যখন আনরা অন্ুতৰ 
করিতে পারিব--ভুঁমৈব সথং নাল্সে স্থুথমস্তি' । বড়তেই সখ, অল্পে থ 
নাই, মহত্বেই সুখ, ক্ষদ্রতায় সুখ নাই। যখন বুঝিব, তম! ভগবান্‌ অনন্ত- 
সুখের উৎস, যখন আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ দেই প্রাণের প্রাণ, পুর্ণ মহান্‌কে 
সত্যসত্যই চাহিবে, তখন আমরা ভাহারই কপায় অমুতের অধিকারী 
হইব। 

ইচ্ছাময় নারায়ণ আমাদিগকে ইচ্ছ! দিয়াছেন এবং সেই ইচ্ছা তিনিই 
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পুর্ণ করিয়া থাকেন। আমাদের ইচ্ছা বড় হউক, আমর! বড় হই, ইহ 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা । ট্রাহার ইচ্ছা জয়মুন্ত হউক। 
কি শিখিব ? 
শিখিব আমরা ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইতে । শিখিব জামর 
নারার়ণের ইচ্ছ'য় আমাদের ইচ্ছা মিলাঈতে। 


শ্্ঞা £ 


শ্পপশ পক 


সতাং পর ধামভি' ] ভাগবত ) 
শক্তিং পরাং বামহি | 
সতাসবন্ূপ পররর্াকে ধ্যান কবি | 


শক্তিনূপিণা খিশ্বজননীকে ধ্যান করি । 
পি ্স্িউীতীিটি লী 


কা'ল দেখানে- ভাষণ-শ্বাপদ্সঞ্থুল অরণ্যনী ছিল, আজ সেখানে 
মনোহর উগ্ভানশোভিত বভজনসমাকীর্ণ হ্ম্যময় মহানগরী বিরাজমান 
পরশ্ব হয়ত সেই শন্দবী মহাপুবীই মভাশ্মশানে পরিণত হইবে | ধনীর গবিবত 
সৌধঢুড়া ত্বাথির পলকে ভূমিসাৎ, দরিদ্রের পর্ণকুটার অগ্নিদাহে ভম্মসাং 
হইতে দেখা যায়। তুঙ্গ অন্রভেদী শৈলখিখর কালে সাগরগর্ভে লয় পায়। 
কদলী, ধান্ত, সরিষ! প্রভৃতি উদ্দিদসকল পক ফল শশ্ত প্রদান করিয়া 
ক্রমে অনৃশ্ঠ হইয়া যায়। আজ যে শিশুর জন্মে গৃহ উতসবময়,. কা'ল 
তাহার মৃত্যুতে শাশানতুলা নিরানন্দ! আজ পিতামাতা ভ্রাতা বনিতা' 
প্রভৃতি পরিজন লইয়া সোণার সংসারে কত আনন্দোচ্ছাাস, কাল; 
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সেখানে প্রিয়গনবিরহে হাহ।কার দীর্ঘশ্বাস ! চন্দ্র-সূর্য্য, জলম্থল, তরুলতা, 
'জড়জীব সকলেই দ্রিন-দিন, পলে-পলে অনিবাধ্যরূপে পরিবন্তিত 
হইতেছে । 

জগতের প্রতি পরাথে ই অন্তিনান্তি, আছে-নাই এই দুই ভাব, 
সত্য-অপত্য এই বিরুদ্ধভাবদ্বয় বর্তমান। কোন পদার্থ ই একান্ত সত্য 
নহে। জাগতিক প্রত্যেক পরাথেরই দুইটা দিকৃ। একটা সত্যের দিক্‌, 
আর একটা অসতোর দিকৃ। এক হিসাবে সত্য, আর এক হিসাবে 
ধ্মসতা। আজ যাহা দেখিতেছি, উপভোগ করিতেছি, দুদিন পরে আর 
তাহ! নাই। প্রত্যক্ষ ও ভোগকালে সত্য। অপ্রত্যক্ষ ও বিলোপকালে 
অসতা। যদিও বৈজ্ঞানিকের মতে বস্তুর অত্যন্ত ধ্বংস নাই, কেবল 
রূপান্তর আছে, তথাপি বর্তমান দৃষ্টবপ্তর অভাবে আমরা অত্যন্তঅভাৰ 
অনুভব করি। বুক্ষকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর, কান্ঠ কর, পুড়িয়৷ ছাই 
কর, কিন্তু উচার পরমাণুর ধ্বংস নাই। পরমাণুরূপে উহা! জগতে 
থাকিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকের এ হেন সিদ্ধান্ত সত্য হউক, কিন্ত বুকঙ্ষ 
নাই যেনাইই। আমরা বৃক্ষের কলভে গে বঞ্চিত হইবই হইব। 

জগতের প্রত্যেক পদার্থ ত সং-অগত, সত্য-অসতা। কিন্তু এমন 
কি কোন বন্ধ নাই, যাহা সম্পূর্ণ অপরিধর্তনশীল, একাকার ও চির-সত্য? 
মানবের মনে এই প্রকার প্রশ্নের উদর হওয়া অস্বাভাবিক নহে । বনু- 
পূর্বে ভারতের ব্রদ্ধবিদ খবিগণ আকুল প্রাণে এই প্রশ্নের সমাধান 
করিবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন,-একমাত্র নিত্যসতা 
পদার্থ আছেন, ধিনি বিশ্বের স্থষ্টিস্থিতিলরকারণ। ঘিনি জাগতিক মকল 
পদার্থে অন্ুপ্রবিষ্ট, জগৎ ছাড়িরাও ধাহার সত্তা রহিয়াছে। ঘিনি সর্বাজ্ঞ, 
স্বপ্রকাশ, জীবের জ্ঞান-বুদ্ধি-দাতা | 

তবেই সত্য ছুই প্রকার, এক চিরন্তন সত্য; অপর সত্যও বটে 
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অসত্যও বটে। শেষোক্ত সত্য সাময়িক, ক্ষণিক। শাস্ত্রের ভাষায় 
ঈহারই নাম ব্যবহারিক সত্য। 

অদ্বৈতলাদী শঙ্করাচর্দের মতে__ 

“ত্রঙ্গ সতাং, জগৎ মিথ্যা, জীনো বদ্দৈব কেবলম্‌।” 
্রহ্মই একমাত্র সতা, জগং মিথা। জীন ও ব্রহ্ম অভিন্ন। 

যাহা নিত্যকাল একই ভাবে, অপধিনর্ভনীয়রূপে বর্তমান আছে, তাহা 
ত্য। এই সংজ্ঞ। অনুসারে ধরিতে গেলে, এমন কোন পদার্থ জগতে 
নাই, যাহ! সতা বলিয়া গণা হইতে পারে। সুতরাং জগত মিথা।! 
প্রকৃত সতা পদার্থ একটামাত্র, ভাশার নাম বক্গ। তরঙ্গ হইতেই জগত, 
সন্তা লাভ করিয়াছে সতা, কিন্কু জগং ব্রন্দের হ্যায় পভা নহে । যেমন 
সমূত্র ও তরঙ্গ, ফেণ, বুদ্ধদ প্রন্থতি খিবর্ত। জাগতিক পদার্থসকল পরি- 
বর্তন ও ধবংসণাল। বাহার ভাবান্তর বা পারনর্তন ভন, তাহা অসত্য । 
সতরাং জগৎ মিথ্যা, কিন্থ আকশকুস্তমের শ্ায় অলীক নভে | 

সংসার-দশান়্ অর্থাৎ যতক্ষণ এই দেভে আমি আছি ও আমার ইন্রিয়- 
গ্রাহ্া বস্তু আছে, ততক্ষণ বস্তুর সন্থা আছে) কিন্তু আছে কতক্ষণ? 
অনস্তকালের তুলনায় সহম্র লক্ষ বংসবও অতি সামান্য, নগণ্য। 
স্বতরাং পরনার্ঁদৃষ্টিতে জগং নিখা। একথা! বলা যাতে পাবে । এই 
পথিবীতে আসিয়া আমি নদী-পর্ধত, ভাতী-লোড়া প্রড়তি যে সকল বস্ত 
দেখিতেছি, শঙ্কর একথা বলেন নাই যে, না উহা নদী নর, তুমি হাতী ঝ! 
ঘোড়! দেখ নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে, ইহারা ক্ষণিক সত, 
মিথ্যার নামান্তর বই আর কিছুই নভে । 

জীব ও ব্রচ্ে অত্যন্ত গ্রভেদ। ওীব ক্ষুদ, সান্ত, অন্নশক্তি, অল্পজ্ঞ। 
্ন্ধ ভূমা, অন্তু, সর্বজ্ত, সর্বশক্তিমান । এ অবস্থার উভয়ের অভেদ- 
কল্পনা! কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পাবে? এরূপ অভেদ-কল্পনা ভক্তের 
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সি 


প্রাণে বড় বাজে। ভক্ত দ্বৈতভাব লগা ভগবানকে ভঙজন। করেন ॥ 
কিন্তু জ্ঞানবাদিগণেব ধারণা এই যে, চৈতন্য পদার্থ এক ভিন্ন ছুই নাই । 
ব্রহ্দ-চৈতন্য ও জীব-চৈতন্ত স্বরূপত; এক । যেমন প্রকাণ্ড অলদগ্রিকুণ্ড 
আর অগ্নিদ্দুলির্গ উভয়েই এক তেজ-পদার্থ। জড়দেচাঁবচ্ছিন্ন ভাবটচতন্যে 
আর নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য, চৈন্তস্বরপে কোন ভেদ নাই । জীব কেনল 
জড়ের সহিত সম্পস্ত থাকায়, পবিমিত-ক্ষদর হইয়! পড়িরাছে। অথন। 
্তস্থিত আকাশ জীবের তুলনা, মুক্ত-অনন্ত আকাশ রঙ্গের ভুলনা। ভু 
আকাশই স্বরূপতঃ এক | 

একটামার সার সত্যে খধিগণ কি প্রকারে উপনীত হইলেন গ এ 
বিষয়ে কার্যাকারণবাদই দাশনিকের ধন বুক্তি। কার্যা 1151601) 
থাঁকিলেই তাহার কাবণ (০৪০৭6) থাকিলে । জগন্ের প্রতি পদর্থ জান, 
উৎপভ্তিনীল। সুতরাং প্রতোকেবঈ কারণ গাছে । কার্যা ধরংস ভষ্টর। 
কাঁরণে লয় পাঁয়। এক কারণ হইতে নান। কার্ধা তইতে পারে । মটার 
কলস, ঘট, হাড়ি, পতুল এ সকলই কাশ, মৃত্তিকা কারণ । মুন্তিকাই 
সত্য, এই কাধ্যগুলি ভাঙিয়া গেলে মুন্ভিকারূপে বর্তমান থাকিবে । 
আবার, মুত্তিকারও কারণ আছে । এই .প্রকাবে কারণের পর কারণ, 
হার কারণ অনসন্বান কবিতে করিতৈ শেষকারণে উপনীত ভওয়। 
যায়; যাহার আর কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যার না। কার্ধ্য মিথ্যা, কারণ 
সত্য, এই পিদণান্থ অস্রসারে চরম কারণই একমাত্র সত, আর বাবতীয় 
কারণই চরমকাবণের কাঁণ্য, স্রতরাং মিগা। সেই চরমকারণ-_চিন্ময়ী 
শক্তি বা ব্রহ্ম । 

প্রাচীন আধ্যসমাজ এই পরমসত্যকে সারাংসার বলিয়া এবং সংসার- 
টাঁকে অনিত্য বলিয়া বুঝিতেন ও ভাবিহেন। এই ভাব প্রাচীন হিন্দু- 
সভ্যতার একটা বিশেষত্ব । আধুনিষ্ক প্রতীচ্য সভ্যতার বিশেষত্ব, জড়ে 
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অতিমাত্র আসক্তি, ইভার ফলে জড়পিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি এবং সাংসা- 
রিক স্বখভোগে একান্ত তন্বরত্তি। হিন্দু সমাভের পক্ষে বর্তমান সময়ে 
দ্ুই দিক্‌ রক্ষা করিয়া অর্থাৎ পরমসত্যে কব লক্ষ্য রাখিয়৷ সাংসারিক 
উন্নতি বিবয়ে অভিনিনেশ স্থাপন কবিতে পারিলেই হিন্দুর বিশেষত্ব 
কথঞ্চিং অক্ষর গাকিতে পারে । প্ব-সভো স্কির লক্ষা রাখিতে না 
পারিলে, পুথিপা শাধাকর্ষণসলে আমাদিগকে সর্বদা নীচে টানির। 
রাখিবে। পর্থিপার ধুলি-মাটিভে কেবলই গড়াগড়ি 19 ভামাগুড়ি দিতে 
থাকিলে জামরা স্বগন্ণে বর্ষিত ভব । 

বৈজ্ঞানিক পরমাথদট্টিতে না হউক, লৌকিকরুষ্টিতে সত্যনিষ্ঠ। 
লৌকিক বস্থব রি গুণাগুণ পবীক্ষ। ও বিচার নৈজ্ঞানিকের 
কাধ্য। মিথা! বা অনন্থ লইরা তিনি কাধ্যে প্রবুন্ত হইতে পারেন না। 


এ 


পাথিব সভা ভাব অবলম্বন । এই জন্তাই বিজ্ঞানের জয়জরকার | 
আমাদেব মধ্যে প্রাটীন হগের দাশনিকতা নাই, বর্মানকালেব বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা নাই । আমরা কি ইয়া আছি? না পরমসত্য, না লৌকিক- 
সত্য; কোন সন্ত আমাদের উপাস্ত নচে। সন্ভের প্রতি আমাদের 
প্রাণেব টান নাই | আমরা কেবল নকলে সন্থষ্ট। আহারে-নিহ[বে, 
আচারে-উপভাধে,ভাপ-আভী,বেশ-ভবার'আচবাণে-বচনে, গানে-জ্ঞানে সব্ধ 
নকল। আমাদের জীনন সকল বিষয়েই মেন নকলনবিশের জীবন হইয়া 
দাড়াইয়াছে । ধিনি সভ্ানিষ্ঠ, তিনি কখনই নকল-মেকিতে তুষ্ট থাকিতে 
পারেন না। কার্যে ও ভাবে মকল পিষয়ে নকল অবস্থায় সত্যই তাহার 
অবলম্বন । ধর্মে ভাণ-ভ গুামি তাহার অসম । আজকাল ধর্ম ত 'লাত নকলে 
আসল খাস্ত' । একথায় নকল ধান্মিকের ক্রোধ জান্সতে পারে, কিন্ত গুবৃত 
ধার্মিক ধর্মের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মন্মীহত। আমরা দিন দিন 
যেমন বামনারুতি হইতেছি, ধন্মকেও তেমনি বামন-বিকল করিয়া তুলি- 
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যাছি। ধর্ম লুপ্তপ্রার হইলেও ধন্দমুকলহ আছে, ধন্মবণিক অনেক ও 
আছেন। ইভাঁর] অধন্থের দোকান সাজাইয়া, ধর্মের নাম দিয়া, অধন্ধ 
বিক্রী করিতেছেন ! গ্রাহক সংখা1ও অগ্প নহে । ইহ! ছারা ধর্বণিকগণ 
বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন। হার! সত্যের মধ্যাদা ধশ্মকর্মেও রক্ষিত 
ভইতেছে ন1! 

আমি প্ডিত হইয়া উপদেশ দিতেছি,--নান্তি সত্যনমো ধর্শ? 
যে মুখে ষে মুহুর্তে বপি সত্যের সমান ধর্ম নাই, সে মুখে, পরমুহ্র্তে 
মিথা! বলিয়া! রলনাঁকে কলঙ্কিত কবিতে লঙ্কা বোধ করি না; উপদেশ 
দিয়া থাকি,-অশ্বমেধসহআন্ধি সভ্যমেন বিশিষ্যতে' | সহম্র অগমেধযজ্ঞ 
আর সত্য তৌল করিলে সভোব ভারইঈ অধিক হইবে । 'সত্যে ভিষ্ঠতি 
মেদিনী' সংসারটা সত্তেব উপর প্রতিষ্টিত। সন্টের অভাবে সমাজ 
তিষ্ঠিতে পাবে না, ধবংসেব মুখে প্রবেশ করে। মিথাকে লইয়া কোন: 
জাতিই উন্নতিলাভ কারতে পারে নাই । “অধন্ধেব পরী মিথা? একথা 
কন্ধিপূুরাণে আছে | অনুঠ্ের সেবা করিলে অধর্ম হয়। অবন্মের কল 
তুঃথ ও পরাজয়। এজগতে ননোরই জয়, সন্োর উপরই ধন্ম প্রতিষ্ঠিত। 
মিথ্যাপরায়ণ ধার্দিক আর কাটালেখ আমপন্ত একই কথা । সত্োর 
জন্য প্রাণ দিতে ধ।শ্মিক বাত্তি সর্বদা প্রস্বত | ইত্যাদি ভুরি ভূরি মুল্য- 
বান্‌ উপদেশ পাইয়া থাকি ও দিরা থাকি । 

আলার, পাশ্চাতা কবির কানা পড়িয়া বলি-- 
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মান্ুবের পক্ষে সত্যই সর্বাপেক্ষা সূলাবান জিনিব। আর কিছু রক্ষা) 
করিতে না পারিলেও একমাত্র সতারক্ষা করিলেই মান্রষ, মানুষ বলিয়! 
পরিচিত হয়। সতাই চরিত্রের প্রধান উপাদান! কিন্তু বক্তা বা শ্রোতা 


সত্য । ২৩১১ 


আমর! কেহই যদি" সত্যের মহিম] উপলন্ধি করিতে ও কার্ধযতঃ প্রদর্শন 
করিতে না পারি, তবে বন্তুতা বন্ধযার্সীর স্ঠায় নিশ্প্রসবা। 
কোন সংস্কত কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 
ধেশ্মঃ প্রত্রজিতস্তপঃ প্রচলিতং সত্যঞ্চ দূরং গতম্্‌। 

ধেন্ম প্রস্থান করিয়াছে, তপস্তার লোপ হষ্টরাছে, সতা দূরে চলিরা' 
গিয়াছে । এখন ধর্ম নাই, তপ নাই, সত্য নাই। কিন্তু এসকল 
আমাদের একদিন ছিল। সত্যের জন্ প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র রামচন্্রকে 
বনে পাঠাইরা রাজা দশরথ নিজঞাঁণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র 
পিতৃসত্য পালনার্থ পিতামাতা, রাঙ্গা জুথ এরর্ধা অমানপদনে পরিত্যাগ 
করিয়া বননাদী ভইয়াছিলেন।  সত্যপ্রিয়তার এইরূপ অসঙ্গা দৃষ্টান্ত 
প্রাচীন কাবা-উঠিহাসে পাওয়া যায় । প্রাটীন আর্ধাসমাজ সতাকে 
সর্বোত্তম বলিয়া গ্রহণ ও পাঁলন করিতেন। কিন্কু আমরা এখন নাঁনা 
বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া সন্তন্রষ্ট হইয়াছি। 

লোকে মিথা! বলেকেন? শিশু সনহ্যকে ভালবাসে, সরল সতো 
তাহার উদঙ্গ প্রাণ নাচিয়া উঠে। ফলাকল, হিতাহিত বিবেচন! না করিষা 
শিশু সত্যকথাই বলিয়া থাকে । কিন্ত ঝড় হইলে মিথ্যাবাদী হয় কেন? 
উহার উত্ভর--শিক্ষার দোষেই এরূপ হইয়া থাকে । পিতামাতী। 
সন্তানকে যদি মিথ্যার সমুচিত শাসন, ও সভোর যথোচিত পুরস্কার না 
করেন, তবে সন্তান মিথায় অভ্যস্ত হইতে থাকে । বালক ভন্তাঁয় করিয়া! 
তাহা স্বীকার করিলে যদি শাস্তি পার, ও মিথ্যা বলিয়া যদি অন্যাহতি 
পায়, তবে সে মিা। বলিবে। বালকদিগেব মনে মিথ্যার প্রতি বিদ্বেষ ও 
সতোর প্রতি অন্ুরাঁগ জন্মান একান্ত কর্তন্য। অভিভাবকের! যদি তোর 
আদর না কিয়া উদদীন থাকেন, সতাকথা বলার দরূণ যদি বালক 
দণ্ডিত হয়, তবে কেন দে সত্য বলিবে? বালক যত বড় হইতে থাকে, 
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ততই চতুদ্দিকের মিথা| ব্যবহার দেখিয়া, মিথ্যার পুরস্কার বা দণ্ডাভাব 
দেখিয়া, সত্যের প্রতি শৈথিল্য প্রদশন করে। সে দেখে, মুখে উপদেশ 
এক রকম, কাধ্য আর এক রকম, পুস্তকের নীতিবাক্য পুস্তকে ৪ 
মুখেই থাকে । তারপর সংসারে প্রবেশ করিয়াও কুটিল মিথ্যাচার দেখে । 

সেইরূপ, সমাজ ধদি মিথ্যার তীর তিরঙ্কার, সত্যের সমুচিত পুরস্কার না 
করে, তবে সাধারণ লোকের মনের গতি মিথ্যার দিকেই হইবে, আশ্চয্য 
ময়। যে সমাজ যত দুর্ধল, সমাজ-নন্ধন বত শিথিল, সে সমাজে সত্যান্- 
রাগ তত ক্ষীণ। যাবতীয় জন্য পাপেব মধ্যে মিথ্যাকথন জঘন্যতম | 
কিন্থ কোন দিন কিছু চুরি বা অন্ত পাপ কবেন নাই, এমন লোক অনেক 
থাকিতে পারেন, অথচ জীবনে একটী মিগ্যাকথাও বলেন নাই, একূপ 
লোকের সংখ্যা বোধ হয় অতি অল্প। শান্তর ভরে থে ব্যক্তি সত্যকথ। 
বলিতে বিরত থাকে, দে নিশ্চরই ভার, কাপুরুন। শ্বার্গের খাতিরে 
মিথ্যা কপট ব্যবহার করে, তাহার চিন ছব্বল, ক্ষদ্র। মানসিক ভীরুত। 
9 ছুর্বলতা ঘিথ্যাভাষণের ভান্তহন কারণ। পক্ষান্তরে, সত্যপালনে 
চিন্তের দৃঢ়তা ও সবলতা প্রকাশ পার ইহাতে নে পুরুষত্বের আবগ্তক, 
তাহার অভাব হইলে সমাজমধো মিথা প্রশ্রয় পাইরা থাকে। 

“মরদ্কা নাভ্‌, হাতীকা দাভ'। হাতীর দাত ও পুরুষের বাক্য 
উত্তয়ই তুল্য । দাত একবার বাতির হইলে, হাতী আর তাহা ফিরাইয়া 
ভিতরে নিতে পারে ন|। ঘিনি নরদ অর্গাং প্ুকৰ, ভাহার মুগ হইতে 


পিন 


একনার যে কথাটা বাহির হয়, তাহার অন্তগ| তিনি করিতে পারেন না। 
তাঙ্গার যেই কথা, সেই কাজ। কাধ্যে পরিণত হইলেই বাক] হস্তীদস্থের 
হ্যায় গুভ্র শোভন, মূল্যবান! ভাভীর সচিত পুরুষের তুলনা । হাতীর 
গাঁয়ে যত বল, মানুষের মনে সেই বল থাকিলে, তাহার মকল কথাই 
কার্যে পরিণত হইতে পারে। 
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পুরাকালে কার্থেজ ও রোমবাসীদের মধ্যে বনুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিতে 
ছিল। একহুদ্ধে কার্থেজসৈম্ত একদল রোমসৈম্তকে পরাজিত করিয়া 
সেনাপতি রেগুলাসকে (9105) বন্দী করিয়া লইয়! যায়। কিন্ক 
অন্ান্ত অনেক যুদ্ধেই কার্থেজীয়গণ পরাভূত হইতে থাকে। ইহাতে 
তাহার। সন্ধির প্রস্তাব করিয়। রোমে দূত প্রেরণ করে। এবিবয়ে 
অনেকটা আনুকূল্য হইবে আশ। করিয়া, সেই সঙ্গে রেগুলাসকেও পাঠায়। 
স্টাহাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল যে, যদি সন্ধি ন। হয়, তবে 
তিনি কার্থেজে ফিরিয়া যাইবেন। দূত সহ রেগুলান রোমে উপস্থিত 
হইয়া তত্রত্য সিনেট সভার নিকট নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে 
অনুমতি পাইয়া বলিলেন__'কার্থেজ নান! যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হীনবল 
5ইয়াছে, এ অবস্থায় সন্ধি করিলে রোমের বিশেষ ক্ষতি । সন্ধি ন৷ 
হওয়াই বাঞ্চনীয় ।' সুতরাং সন্ধি হইল না। বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্র, সকলের 
মার! মমতা পরিত্যাগ করিয় রেগুলাস কার্থেজে বন্দীতাবে ফিরিয়! গেলেন। 
ইচ্ছা! করিলে তিনি দেশে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলেন 
না। তিনি অনুরোধ করিলে সন্ধি হইত, নিজেও মুক্তিলাভ করিতে 
পারিতেন, কিন্তু সমাজের বিরাট স্বার্থের নিকট নিজ ব্যক্তিগত স্বাথ” 
অতি তুচ্ছ মনে করিয়! যুদ্ধ চাঁলাইতে স্বদেশবাঁসিদিগকে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি শত্রহস্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠরভাবে নিহত হুইয়া- 
ছিলেন। ধন্ত রেগুলাস! ধন্ত তাহার স্বদেশপ্রেম! ধন্য তাহার 
সত্যনিষ্ঠা ! 

অতি সামান্ত বিষয়েও অঙ্গীকার করিলে মহাত্মারা তাহ। পালন করিতে 
বিশ্বৃত হন না। * 

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কোন এক সামরিকবিদ্ভালয়ে পড়িতেন। 
সেইখানে একটা স্ত্রীলোক ফল বেচিত। তাহার নিকট হইতে নেপোলিয়ন 
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প্রায়ই ফল কিনিয়া খাইত্রেন। কখন কখন ধার থাকিত। তিনি স্কুল 
ছাড়িবার সময় এই স্ত্রীলোকটির সমস্ত পাঁওন| শোধ দিতে না পারিষা 
তাহাকে বলিলেন _কয়েক আন! পাওন| রহিল, যখন পারি দিব। 

অনেক বংসর পর একদিন নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সমাট্‌ হইয়। সেই 
স্কুল পরিদর্শন করিতে গেলেন । ফলওয়ালীব পাওনার কথ! তাহার মনে 
আছে । তিনি সন্ধার পৰ নিজে ফলওয়ালীর বাঁড়ী যাইয়া আগের 
মতন নৃতন কল চাহির। খাইলেন এবং প্রচুব অর্থ দিয়া বৃদ্ধাকে পরিভ্ুষ্ট 
করিলেন। 

যাহারা অলস অকর্্মা, হাত পা! গুটাইয়। বপিয়া থাকে, তাহাদের 
মুখট! খুব চলে। সাহারা মুখে মুখে হাতী মারে, বাঘ মারে, কেল্লা ফতে 
করে। তাহাদের কণায় কেহ বিশ্বাম করে না, তাহার! গলিখোরের 
আজড্ডার স্থান পাইবার যোগ্য । কিন্ত ধাহারা কাজের লোক, তাহারা 
ঝাকাবীর নহেন। সমব্বদাই কর্মে বাস্ত, বেণী কথা বলিবার অবসর পাঁন 
না; স্রতরাং মিথা। বলিবার স্থমেগ তাহাদের অল্পই ঘটে। 

ক্ষদ্রমনা বিষরীলোক ক্ষুদ্র দোকানদারী বৃদ্ধি লইয়। কেবল এহিক লাভ- 
ক্ষতি গণনা করে। ধন্ম চুলোয় ঘাক্‌, লোকের বিশ্বাস যায় যাক্‌, ইটা 
দিথা৷ বলিয়। বদি দুইট| পরলা পাওয়া বার, তাহা লাভ। কিন্তু আশু- 
ল[ভ হইলেও পরিণামে যেকি ক্ষতি সে কথ! ভাবেনা। বিশ্বাস করে না 
বে, সত্যই শক্তি, সতাই মঙ্গল, সতাই জন্দর । লোক-ব্যবহারে, বাবসা 
বাণিজো “17070650৮15 015 7১5১7০01৮৮৮ সততাই সর্যোত্তম নীতি, 
একথা কৃষ্পান্তী ও রামদলাল সরকার কাধ্যদ্বার! বিশেষ ভাবে প্রমাণ 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত এই ইংরাজি বাকাটা বোধ হয় তাহার! জানি 
তেন না। 

রাণাঘাটের তিলীবংশায় কষ্পান্তি প্রথম অবস্থায় অতি দরিদ্র ছিলেন । 
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হলেখাপড়া শিখেন নাই | মাথার মোট বহিয়া পান বেচিন্না কষ্টে জীবিকা- 
নির্বাহ করিতেন। কিন্ত সততার গুণে, ব্যবসায়ে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া! 
বঙ্গদেশের মধ্যে প্রপিদ্ধ ধমী হইয়া অনেক জমীদারী ক্রয় করেন। তিনি 
একমুখে ছুইকথা বলিতে জানিতে না। ছেটি বড় ভদ্রাভদ্র সকলেই 
তাহাকে যুধিষ্ঠিরেব হ্ঠায় সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিত। কথিত 
আছে, একবার তিনি কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন, এমন সময় 
পথে কয়েকজন ডাকাইত তাহাকে আক্রমণ করে। ডাকাইতেরা নৌকাতে 
টাকা পয়সা ন| পাওয়াতে দৌরাম্্য আরম্ভ করিল। কৃষ্ণপান্তী তাহা- 
দিগকে বলিলেন_-মামার গদিতে গেলে তোমাদদিগকে অনেক টাক! 
দিব। তোমরা আমার গদিতে যাইও । ডাকাইতেরা তখন তাহার 
কথায় বিঞাল করিয়! চলিয়া গেল এবং এক দিন তাহার গদিতে আসিয়া 
উপস্থিত হইল | তিনি তাহাদিগকে প্রচুব অর্থ দিয়া বিদ্বাস করিলেন। 
বিশ্বাস বড় জিনিষ | 

“বাংলার রথচাইল্চ' (২০৮3017)10) রামদ্রলাল সরকারও বাল্যকালে 
অতি দীন দরিদ্র ছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ৬ মদনমোহন 
দণ্ডের বাড়িতে প্রতিপালিত হইয়া ৫২ পাঁচ টাকা বেতনে তাহার অধীনে 
চাকুরি গ্রহণ করেন। খেবে আর ৭২ পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। এক- 
দিন মদনমোহন চোদ্দহাজার টাকা দিয়া একটী নীলাম ডাকিবার জন্ত 
তাহাকে পাঠাইয়া দেন। রাঁমছুলাল নীলাম স্থলে উপস্থিত ভইয়া দেখলেন 
ডাক হইয়া গিয়াছে । তারপর গঙ্গায় জলমগ্ন একথানি জাহাজ চৌদ্হাজার 
টাকায় নীলাম ডাকিয়া লইলেন এবং একলক্ষ চৌন্দহাক্তার টাকায় বেচিলেন। 
তিনি এ টাকা লইয়া প্রভূর নিকট আসিলেন এবং সকল কথা সরল ভাবে 
ব্যক্ত করিয়া সমন্ত টাক! প্রভূকে দিলেন | সামান্ত বেতনভোগী ভূতের 
সতত! ও নির্পোভ ব্যবহার দেখিয়া মদনমোহন বিশ্মিত হইলেন । ভিন 
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নিজের চৌন্দহাঁজার টাক! গণিয়! রাখিয়া বাকি এক লক্ষ টাকা রাম- 


ছুলালকে দিয়! বলিলেন-_“এই টাক! তোমার প্রাপ্য। তোমার সততার 
পুরস্কার ৷ ধন্ত মনিব, ধন্য চাকর। 


এখন হইতে রামছুলাল স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সততার ফলে ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি কয়েক থানি জাহাজ 
কিনিলেন ও আমেরিকার সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এই গ্রাকারে 
তাহার বিস্তর লাভ হইতে লাগিল । তিনি বিপুল প্রশ্বর্যের অধিকারী 
হইয়া অসংখ্য দান করিয়। এক কোটার অধিক টাকার সম্পত্তি রাখিয়া 
পরলোকে গমন করেন। 

সাধু শব্ষের এক অর্থ বণিক বা সদাগর | পুর্ধে বণিকদিগের 
নামের সঙ্গে সাধুশব্দ যোজিত হইত | আজকাল আমরা ব্যবসারী- 
দিগকে যদি তদীয় কাধ্য দারা সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, তবে সমা- 
জের প্রভৃত উপক্ষার হইবে । আগে বিন! থতে, বিনা সাক্ষীতে, নিরক্ষর 
নিয় শ্রেণীর লোকদিগকেও অনেক সময় টাক! ধার দেওয়! হইত। 
ইহারাও কথামত হুদ সহ যথাসময়ে "টাকা শোধ দিত। মুখের 
কথায় হাজার হাজার টাকার কাজ হইত, কারবার চলিত। প্রায় 
কেহই বিশ্বাস বা সত্য ভঙ্গ করিত না। কিন্ত “তে হি নে! দিবসা গতাঠ। 
সেই দিন আমাদের ঢলিয়৷ গিয়াছে। এখন আর কেহ কাহাকে 
বিশ্বাস করিতে চায় না। আমরা নিজকেই নিজে বিশ্বাস করিতে পারি 
না। কেন এমন হইল? 

তগবানের প্রতি ভরক্তি-বিশ্বাস, ধর্মুভয় চলিয়া! গেলে বা কমিতে থাকিলে 
সমাজ লৌকিক সত্যে অবহেলা করিয়া অধোগামী হয় । অবিশ্বাসের 
ফলে, ভাণ-ভগ্ডামি, ছল-চাতুরি প্রন্ৃতি মিথ্যার যত প্রকার ভেদ 
আছে, সব গুলি একত্রে আনিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করে। মিথ্যাবল! 
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ত মুখের ছুই চারিটা কথ| বই আর কিছুই নয় ? এইজন্য আর কয়টা 
লোক শান্তি পায়! বস্ত্রতঃ চুরি প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী যেমন প্রায়ই 
রাজদ্বারে অভিযুক্ত হুইয়া শাস্তি পায়, মিথ্যাবাদীর নামে বিচারালয়ে 
নেইরূপ নালিশও হয় না, দগডও হয় না, সুতরাং অবিশ্বাসী হীনচিত্ব 
বাক্তি মিথ্যা! বলিতে সাহস পায় এবং স্বার্থহানির ভয়ে সত্য বলিতে 
ভীত হয়। এখানকার বিচারালয়ে শান্তি না পাইলেও যিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, 
বিশ্বতঃশ্রোত্র, যিনি সব দেখেন, সব শোনেন, সব জানেন, সেই 
রাঞজরাজেখ্ধরের বিচারালয়ে একদিন পাপের বিচার হইবে । এইরূপ সরল 
বিশ্বাস যাহার আছে, সে কি মিথা! বলিতে পারে ? 

সত্যপালন করিতে যে বলের প্রয়োজন, শক্তিরূপিণী বিশ্বজননীর 
নিকট সেই বল লাভের জন্য সতাসত্যই যদি সরল প্রাণে প্রার্থনা 
করি, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়৷ আমাদিগকে অভীষ্ট বরদান করিবেন। 
তাহাব বরে আমর! সতারত হইয়। শক্তিশালী হইব। সত্য আমাদের 
ধ্যানের বিষয়, শক্তি আমাদের সাধনার বিষয় হইবে। 


কি শিখিৰ ? 
শিখিব আমরা সত্যের সেবা করিতে । শিখিব আমরা 
সত্যর্ূপী শিবময় হ্ন্দর পুরুষকে ধ্যান করিতে । 
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চক্র আবু £& 


ন্বিল্াউপ্নুক্লভস্ল ॥ 


--7৯24&9লকিিটী 


সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মানব পশুতুল্য ছিল | কিন্তু ক্রমোননতি লাভ 
করিয়া পাশবিক সমাজ হইতে পৃথক্‌ হইয়া বর্তমান মানবসমাজে পরিণত 
হইয়াছে । উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শন্তি বা গুণের তারতম্য, এবং শ্রম ও 
কর্ষের বিভাগ অনুসারে সমাজ মধো স্থুলতঃ চারিপ্রকার শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট 
হয়| প্রত্যেক সভ্যসমাজেই কতকণুলি লোক চরিত্র, ধর্ম ও জ্ঞানবলে 
অপর সকল লোকের বু উদ্ধে অবস্থিত; ইহারা সমাজের শা্ষস্থানীয় ॥ 
কুর্যযরশ্মির স্তায় ইহাদের পুণ্যচরিত্রপ্রভায়, প্রতিভার দীপ্ত আভায়, 
জগৎ আলোকিত ও পুলকিত । আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, 
তাহাদের প্রবৃত্তি ও কর্ম একরূপ; তাহার! বাহুবলে বলীয়ান হইয়া 
বন্ুন্ধরাকে পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষা! করেন। তাহার1 ছুষ্টের দমন, 
শ্িষ্টের পালন প্রভৃতি কর্মে স্বভাবতঃ নিযুক্ত। আর এক সম্প্রদায়ের লোক 
এস্যোতপাদন, বস্ত্রবয়নাদি কর্মে নিরত থাকিয়া, সমাজকে অন্বস্তরাদি দান 
করিয়৷ আসিতেছে | অবশিষ্ট কতকগুলি লোক পুর্বোক্ত তিন শ্রেণী 
হইতে স্বতন্ত্র, তাহাদের তেমন বিছা বুদ্ধি নাই, মস্তি ও মন নিস্তেজ, 
হীনশক্তি, স্থতরাং তাহারা পরপরিচালিত, ও সেবাকার্যে স্বতঃ প্রবৃত্ত । 
সমাজ যতই জনসজ্বসম্কুল ও জটিল হউক না কেন,তদন্তর্গত সকল লোককেই 
প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । 


২৫০ পুজা ও সমাজ । 


আধ্যসমাজে প্রথম হরেণীর নাম ত্রাঙ্গণ, দ্বিতীয় শেণীর নাম 
ক্ষত্রিয়, তৃতীয় শ্রেণির নাম বৈশ্য, ও চতুর্থ শ্রেণীর নাম শূদ্র | 
প্রকৃতপক্ষে ত্রাঙ্গণ, ক্ষভিয়, বৈশ্য, শদ্র সকল সমাজেই বর্তমান 
আছে; কেবল নামমাত্র ভেদ : অথবা শ্রীন্টাভাব । ঈশ্বরের 
এমনই বন্দোবস্ত যে সর্ধকালে সব্ধদেশে ইহার অন্চথ! দষ্ট হয় না। 
ভগবান শ্রীকৃষ্চ বলিয়াছেন, “চাতুর্ধণ্যং ময় স্মষ্টং গুণকম্্রবিভীগশঃ 1৮ 
আমি ত্রাহ্গণাদি চারিবর্ণ, গুণ ( সত্ব, রঃ ও তম) এবং কম্মের বিভাগ 
অন্ুসারে কষ্টি করিয়াছি । আমি (ঈশ্বর ) এমন নিয়ম করিয়া রাখিয়াছি 
যে, সকল সমাজেই এই চারি শেণীর লোক' বর্তমান থাকিবে । সকল 
সমাজই শক্তি ওপ্রবুন্তি বশে প্রধানত: এই চারি শ্রেণীতে বিভন্ত দেখিতে 
পাওয়া বাইবে । এই শ্রেণাবিভাগ ব্রশ্বরিক বা স্বাভাবিক । ইহার 
পরে যাহ।, তাহ! কৃত্রিম, মনুষাকৃত | এ সম্বন্ধে অন্তান্ত সমাজ হইতে 
' হিন্দু সমাজের প্রভেদ এই যে, হিন্দু সমাজের শ্রেণীবিভাগ বংশপরম্পরায় 
আবদ্ধ, অন্যান্ত সমাজে সেরূপ নহে | 

শির-শিরা-ক-কেশ-অস্থি-চর্-নথ-রোম প্রতি লইয়! মানুষের শরীর । 
নব লইয়া! এক | জীবিহও সুস্থ মান্তষের দেহ-বস্ত্ের ক্রিয়া অতি হুশৃঙ্খলার 
সহিত সুন্দর নিয়মে নির্বিরোধে চলিতে থাকে । অঙ্গে অঙ্গে, শিরায় 
শিরায়, সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া, একটা! প্রাণশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া 
যায়। শরীরের যেকোন অংশে বখনই সামান্ট একটু আঘাত লাগে, 
তখনই সমস্ত শরীরে কেমন একটা! অস্বাচ্ছন্দ্য, উদ্বেগ অনুভূত হইয়া থাকে। 
একটী সামান্ত অগ্গাবয়বেরও যদ্দি অভাব ঘটে, তবে সমস্ত কলেবর বিকল, 
অপূর্ণ, অভাবগ্রস্ত বলিয়! বোধ হইতে থাকে । 

প্রত্যেক অঙ্গেরই উপযোগিতা আছে, নিশ্পয়োজনে কাহারো 
সথষ্টি হয় নাই, এবং প্রত্যেকেই স্বস্থানে থাকিয়া সুন্দর | কিন্ত 


বিরাটপুকষ | ২৫১ 


শ্রেষ্ট স্থান কাহার? নিশ্চয়ই মন্তকের | এজন্াই চার এক নাম 
উত্তমাঙ্গ । | 

জ্ঞানের যতগুলি দ্বার আছে, সব গুলি মস্তকে কেবল স্পশোন্জ্রর 
সর্ধশরীরব্যাপী, সাধারণ। মস্তক চালক, প্রা; করচরণাদি ভাহ।র 
সাহায্যকারী ৷ মস্তকের দ্বারাই মন্ুয্যের পরিচয় | মৃতদেহে মাথা না 
থাকিলে, চিরপরিচিত নন্ধুর দেহ হইলেও চিনিয়। লওয়া বা ছিনাস্ত করা 
কঠিন। শুধু মাথার ছবিতেই মানুষকে চেনা যায় | মস্তরকশূন্য দেছের 
ছবি, মানুষের পরিচয় দিতে নিঃসংশয়র্ূপে সমর্থ নভে | পাশ্চাত্যদেশে 
পরীক্ষার জন্য বহুমূল্যে মনীষীর মস্তক ক্রীত হইয়া থাকে | মগ্তক সর্ব 
প্রধান অঙ্গ, মকলের উদ্ধে অবস্থিত | মস্তক না থাকিলে দেহ প্রাণহীন, 
মুত । আবার গ্রীবা প্রহ্তির সহিত সংযোগ না রাখিয়া মস্তক তিষ্ঠিতে 
পারে না । প্রত্যেক অঙ্গের সহিত উহার অনিচ্ছিন সম্বন্ধ । জ্ঞানেন্দ্িয়ের 
সাহায্যে কন্েন্দরিয় স্ব স্ব কন্মে নিরত, কন্বেন্্িয়ের সাহায্যে জ্ঞানেন্ছ্রিয় 
হষ্টপুষ্ট । কেহ কাহাকে তুচ্ছ করিতে পারে না। অবজ্ঞায় অমঙ্গল । 

বালকবালিকা, যুবকঘুবতী, বৃদ্ধবৃদ্ধা, ভদ্রীভঙ্গ, ছোটনড় সকল 
লোক লইয়৷ মমাজ । সব লইয়া 'এক | সমাজ মনান্‌ বিরাট্‌ পুরুষ । 
প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বিরাট পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঞ্গ রূপে বর্তমান। প্রত্যেক 
সজীব-নুস্থ সমাজশরীরের অভ্যন্তরে এক মহাঁশক্তির ক্রিয়। বিদ্যমান | 
ইহার এক অঙ্গের আঘাতে ও ক্ষতিতে সমগ্র সমাজ-শরীরে বেদন| ও 
ক্ষতিবোধ স্বাভাবিক । এই বিপুল সমাজদেহের কেহ মস্তক, কেহ দয়, 
কেহ বাহু ইত্যাদি । সমাজের মস্তক-_পুরুষ ; ছদয়-__ নারী । প্রত্যেকেরই 
কর্তব্য আছে, এবং কর্তব্পাপনেই গৌরব ও নুথ। 

বিরাট পুরুষের বিরাট কোলে ছোট বড়, নর নারী সকলেরই স্কান 
আছে, নাই কেবল অলস-অকর্ম্মণ্যের, অক্মম-অযোগ্যের | 


২৫২ পুজা ও সমাজ । 


বিরাট পুরুষের পুজা করা সকলেরই কর্তব্য | যাহারা বিরাট 
পুরুষের প্রকৃত উপাসক, পরম ভক্ত, কাহারাই শ্রেষ্ঠ । যাহার! শ্রেষ্ঠ, 
তাহাদের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক | তাহারা যে পথে চলেন, সমাজ- 
রূপিনী মহাশক্তির যে ভাবে পূজা করেন, জনসাধারণও দে পথে চলিবে, 
সেই ভাবে পূজ! করিতে শিখিবে । 

এই পুজার মন্্ব_-কর্ম্ট ফুলচন্দন- প্রেম; বলি---কামন্ছাগ ; নৈবেগ্-_ 
দেহ-মন 3 প্রতিমা-_-মাতৃভূমি । এই শিক্ষা যখন সর্বসাধারণে শ্রেষ্ঠগণের 
নিকট পাইতে থাকে, তখন ইহাদের প্রাধান্ত সার্থক | 


স্পস্ট শিশির 


নানাঅঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, বহুশিরাজালবেষ্টিত মানবশরীরের একটা 
সামান্ত একত্ব বোধ প্রত্যেক মানবেরই আছে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান অজ্ঞের 
নাই | আমার মাথা, আমার হাত, আমার পা, এই জ্ঞান সকলেরই আছে, 
কিন্তু শরীরযন্ত্রের ক্রিয়৷ কোথায় কি ভাবে হইতেছে, ইহাকে দীর্ঘ কাল 
কি উপায়ে সবল রাখা যায়, বিকল হইলেই বাকি উপায়ে সংস্কার সম্ভবে 
ইত্যাদি জ্ঞান বিশেষজ্ঞেরই আছে, অল্পজ্ঞের নাই | পণ্ডিতের দৃষ্টাস্তানু- 
সরণে মূর্খ, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম পালন করিয়৷ দেহ স্স্থ রাখিতে 
পারে। সেইরূপ বিরাট পুরুষের মস্তিষ্ষস্থানীয় বাহার, ধাহার! বিদ্বান, 
তাহার। সমাজ শরীরটাকে নিয়ন্ত্রিত, সবল-সচল রাখিতে চেষ্টা করেন। 
কিন্তু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্কিরই একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত যে, 
এই সমাজ আমার, একের দুঃখে ও স্থথে আমার দুঃখ ও সুখ, একের 
উন্নতি ও. অবনতিতে আমার উন্নতি ও অবনতি । এই ভাবটা! যখন 
আপামর সর্ধ সাধারণের সাধারণ হইয়। দাড়ায়, তখনই সমাজেক্ক প্রতি, 
তাহাদের একটা প্রাণের টান আসিতে পারে, অন্যথা নহে । তখনই 
একতা লাভের সম্ভাবনা । 

বঙ্গলমাজে অজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কৃষক প্রভৃতি 


২৫৪ পূজ] ও সমাজ । 


নিরক্ষর লোকের এইরূপ ভান মনে জাগে না। অথচ ইছাদিগকে 
উপেক্ষা করিয়া শিক্ষিত দলের একতার প্রয়াস সম্প্রদায় স্থাষ্ট ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। সর্ব সাধারণের এই প্রকার একটা সাধারণ জ্ঞান 
জন্মাইয়! দেওয়! বিনা শিক্ষা অসম্ভব এই জ্ঞানকে স্বাভাবিক করিতে 
হইলে সং দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। অজ্ঞকে জ্ঞান দানই বিজ্ঞের লক্ষণ, 
অবজ্ঞা কর! বিজ্ঞের লক্ষণ নহে । মস্তিষ্ক ও জদয়ের বলে ধাহারা বলীয়ান, 
তাহার! বোঝেন, প্রন্যেকেই বিরাট পুরুষের এক একটি অঙগগ, বোঝেন 
একটি কেশ, একটি রোমের জন্মও নিরর্থক নহে। কৃৰক, চণ্ডাল, 
ডোম সকলেই বিরাট পুরুষের অংশতৃত, সকলেই সমাজের প্রয়োজন, 
সাধন করিতেছে । হস্ত না থাকিলে আহঠার্ধা বন্ত মুখে দেওয়া যায়না, 
চরণ না থাকিলে চলা যার না, নথ ন। থাকিলে কণুয়নাদি কার্য নির্বাহ 
হয় না। কৃষককুলের অভাবে অন্ন পাওয়া অসম্ভব, ভাতিকুলের অন্ুননতিতে 
বস্ত্র পাওয়।৷ কঠিন, এ সকল কথা বিজ্ের৷ বিলক্ষণ বোঝেন, কিন্তু মুখের 
সেজ্ঞান নাই। 

একত্ব সাধন পক্ষে জ্ঞান প্রথম সাধন। দ্বিতীয় উপায় অন্তভৃতি । 
মন্তিকফ ও হুদয়, জ্ঞান ও প্রেম, উভয়েরই প্রয়োজন। মন্তিফ বোঝে, জদয় 
আলিঙ্গন করে । জ্ঞান বিচার করে ; প্রেম, পরকে আপনার করিয়া কোলে 
লয় | মস্তি ও হৃদয়ের সংযোগে, জ্ঞান ও প্রেমের শুভ সন্মিলনে 
একত্বের দিব্যস্ুরণ হইয়!.থাকে । আগে একত্ববোধ, পরে একত্বের তীব্র 
অনুভূতি না জন্মিলে প্রকৃত একতা জন্মিতে পারেনা । মানবশরীষ্কর 
মস্তক, গ্মন প্রভৃতির একট! সামশ্রশ্ত রাগিয়া নির্বিবাদে যথোপযুক্ত 
পরিচালন! দ্বারা যেমন স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন হয়, সেইরূপ সমাজ শরীরের 
সকল অঙ্গ, সকল শ্রেণীর লোক নিব্বিরৌধে উন্নতির দিকে ধাবিত, 
হইলেই সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ । 


একতা । ২৫৫ 


একতাই বল, 'অনৈকা ছুর্বলতা, সকলে এক হও ইত্যাদি 
একতার ভূয়লী প্রশংসা ও উপদেশ বন গ্রন্থে, বহু প্রবন্ধে, বনু 
বন্ত'তায় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। ঢঃখের বিষয়, একতার 
পরিবর্তে ঘোরতর অনৈকোর প্রপার বুদ্ধি পাতেছে 1 বর্তমান নব্য 
শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকেই “নাসৌ মুনির্ধস্ত মতং ন ভিন্নমত এই 
ভাব প্রকাশ্য ব! প্রচ্ছন্ন ভাবে হৃদয়ে পোবণ করিয়া থাকেন | সমাজের 
বার আনা লোক-যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদের সঙ্গে কোনক্ধূপ সংঅব 
রাখিতে ইহারা চান না। ইহারা স্বত্ব । এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃই বাড়িয়া 
যাইতেছে । ইহারা অজ্ঞের সহান্তভৃতি পান না | ইহাদের মুখে 
কিন্তুকথন কখন প্রয়োজনবশতুঃ এঁকোব মধুর কথা শুনিতে পাওয়া 
ধায় । কিন্ত, 

মুখে স্ছটো মিঠে কথা কহিলে কি হয? 
মনে মদি মিঠে ভাব নাহি তব রয়? 

মনের মিল না থাকিলে, জদয় এক না হইলে, বাহিরে মৌখিক 
বানাচনিক একতা কোন কাজে আমেনা। 

প্রত্যেক মানুষের মুখাবয়ব যেমন বিভিন্ন, মনও তেমনি ভিন্ন- 
ভাবাপন্ন ; তবে একের আশ! কোথায় ? জ্ঞান ও প্রেমের শিক্ষা ভিন্ন, 
ভিন্ন ভিন্ন মন গুলিকে এক করা 'অসম্ভব। উহাদিগকে এক হাচে গড়িয়া 
না তুলিলে প্রকৃত একতা! অলীক বাক্য। 

বঙ্ষসমাজে একতা শ্রতিগোচরে ও অভিধানে বর্তমান, কিন্তু কাষ্যতঃ 
লোপ পাইয়াছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইঘ়া শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শিক্ষিতে 
শিক্ষিতে, নিরক্ষবে নিরক্ষরে অনৈক্য। ধনী নিধনে, ধনবানে ধনবানে, 
দরিদ্রে দরিদে অনৈকা। আমর। আমাদের মহান্‌ জাতীয় স্বার্থ 
বুঝিনা, বুঝিলেও কাধ্যকালে ভুলিয়া বাই। মুখে এঁক্যের ভাগ, অন্তরে 
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বিষম অনৈক্য। সামান্ত কাল্পনিক স্বার্থের সংঘর্মে ভয়ঙ্কর বিছ্ষেছি- 
জলিয়। উঠে। ইহার মুলে £প্রমের অভাব। বাঙালী বাঁঙালীকে 
আপনার জন বলিয়া! ভাবিতে শিখে নাই, ভালবাসিতে শিথে নাই। 
এই টুকু শিখ! চাই। প্রত্যেক বঙ্গবাদী আমার, আমি প্রত্যেক 
বঙ্গবনীর, এই ভাবট। সকলেব মনে জাগিলে শিক্ষ। চরিতার্থত। লাভ 
করিতে পারে । 

আজকাল ব্রাঙ্গণ ও ব্রাঙ্গণেতর জাতির মধ্যে সামাজিক পদ-গৌরব 
লইয়া একটা! কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় চলিতেছে । কায়ন্থ, গোপ প্রভৃতি জাতি 
পৈতা গ্রহণ করিয়! উন্নতির পথে চলিতে বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেছে । 
তাহার! দেখিতেছে-_ ব্রাহ্ণগণ পৈতার বলে সমাজে সম্মান অক্জন 
করিতেছেন। কারমস্থকুল ক্ষত্রিয়ের সন্তান, তাহারা কেন যজ্ঞশুত্র মাত্র 
অবলম্বনে সম্মানের দাবী করিবেন না? গোপ প্রস্ততি জাতিও বৈশ্ঠ- 
বংশধর, _তাহারাই বা কেন পৈতা গ্রহণ না করিবেন! 
পিতৃমাতৃবিয়োগে কেন একমাস অশৌচ ভোগ করিয়া এত ক্রেশ 
শ্বীকার করিবেন? এত দীর্ঘকাল অশৌচ পালন কর! বিড়ম্বনার 
একশেষ! বরং পঞ্চদশ দিবসের পর “অশোচান্তাৎদ্বিতীয়েহহ্ছি” বলিয়া 
শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়। শুদ্ধ হ'তে পারেন। ইত্যাদি অতি উতৎকট 
সামাঞ্জিক সমস্যাই গ্রাম্য সামাজিকগণের আলোচন! ও গবেষণার বিষয় 
হইয়াছে । ব্রাঙ্ষণের৷ ইহার বিরোধী । স্থুতরাং সমাজমধ্যে একটা 
অস্বাভাবিক ব্লক্ষয়কর অন্তধিপ্নব চলিতেছে । একদিন ব্রাঙ্গধন্মে র 
বন্তায় ব্রাহ্মণের পৈতা৷ ভায়া যাইতেছিল, এখন সেই পৈতাকেই, 
সেই ত্রিগুণ-ত্রিশ্থত্রকেই উন্নতির স্ত্ররূপে লোকে কণার করিবার জন্ত 
ব্স্ত! আহা! কালশ্ত কুটিল গতিঃ! ধন্মরাজ যুধিষ্টির জীবিত 
থাকিয়া! এ অবস্থা দর্শন করিলে, তিনি বোধ হয় অবাক্‌ হইয়া বলিয়! 
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*ইফ্লিতেন__“কিমাশ্চর্্যমতঃপরম্ঠ ?. ইহা অপেক্ষ। আর আশ্চর্যের 
বিষয় কি আছে ? 

আজ উদার ইংরেজ কুপায় এই দেশে উন্নতির সহজ্জ দ্বার উন্ম্ত। 
ধন্ও জ্ঞানাজ্জনের পথ নিষ্ষণ্টক। ধনাগমের পণ ওশস্ত, মনুয্যত্ব- 
লাভের পথ পরিস্কীত। উন্নতির পথে কোন কণ্টক নাই। ব্রাঙ্গণের। 
ভাঁহাতে বাপ। দিতেছেন না, বাধা দিবার শক্তি তাহাদের নাই। তাহার! 
টের সাপের স্তায় (কলির নামণ টোরা সাপ) নিনীধ্য। তবে এত 
দ্বেষাদ্েষী, রেবাবেধী, লম্ন-কুদ্দন কেন? কোন কোন নব্য শিক্ষিত 
ব্যক্তি এবিবয়ে অশিক্ষিতদ্দিগকে উন্তেছিত ও উৎসাহিত করিতেছেন! 
ইহাতে নিজ ক্ষতি ভিন্ন ইষ্ট কিছুই ভইতে পারে না। কোথায় সকলে 
এক হইয়া নিজেদের অভাব দূর করিয়া সমাজে শাস্তি স্তাপন 
করিবেন, না কোথায় কেবল অনৈকা, দ্বন্দ-কলহ ও অশান্তির স্থষ্টি 
করিতেছেন । 

প্ররুত ব্রাঙ্গাণেরা গানেন,__কেবল বন্তস্ত্রের উপর ব্রাঙ্গণত্ব প্রতিষ্ঠিত 
নভে । শম, দম, তপশ্চরণ, ব্রঙ্গচধ্য ও ব্র্গজ্ঞানের উপরই ব্রাঙ্গণত্ব 
প্রতিষ্ঠিত। কারস প্রস্ততি অপখাপর জাতি বজ্ঞঙ্থত্র পাইয়াই যদ্দি 
সন্থষ্ট থাকেন, তবে ভাহাতে ক্ষতি কি2  পুরোহিতকুলের বরং লাভই 
আছে । উপনয়নকালে কিঞ্চিৎ মর্থাগম হইবেই । আবার, অনেক 
বাহ্গণ বংশধরের এখন উপনরনের ব্যর বন করা ভিন্ন অন্ত কোন লাভ 
নাই। এখন পুব্বকালের শিক্ষা দীক্ষা, ব্রহ্মচধ্য কিছুই নাই। উপাসনা, 
সন্ধ্যাবন্দনাদি নাই। ব্রা্দণবালক অগ্ঠ বর্ণের বালক হইতে আকারে 
আঁচারে সর্ব প্রকারেই অভিন্ন । ক্ত্র কেবল ব্রাহ্মণের চিহ্ন, অন্ত কেহ 
এই চিহ্কে চিন্তিত হইলে, লোকে ব্রাঙ্গণকে কিপ্রকারে চিনিয়া লইবে ? 
এইরূপ আশঙ্কা করা গ্ায়সঙ্গত নহে। ব্রাহ্মণ বলিয়৷ যদি ব্রাহ্মণের 
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অভিমান থাকে, তবে ব্রাহ্মণ্ব রক্ষা করা প্রত্যেক" ব্রাঙ্গণেরই কর্তবী 7” 
বিশ্তাশৃন্ত ভট্টাচার্য্যকে কে আচীর্ঘ্য বলিয়া স্বীকার করিবে? 

ষাহা হউক, প্ররুত পক্ষে কিন্তু এখনও ব্রাহ্মণের! সমাজে জো 
ভাতার আসনে উপবিষ্ট। কনিষ্ঠ ভ্রাতার দাবি-আবদার বা প্রার্থনা 
অর্থশূন্য হইলেও সমাজের অহিতকর না হইলে, তাহা পূর্ণ করা জোষ্টের 
অকর্তবা নহে । বরং যাহাতে জোষ্ট-কনিষ্ঠে মনোমালিন্য না ঘটে, 
তত্প্রতি লক্ষা রাখা প্রবীণের কর্তবা। সকলেরই বুঝা উচিত যে, এই 
প্রকার সহশ্ত অসার আম্মকলহে নিরাটপুরুষের অন্তরান্ত্রা অনুদিন 
কথিত হইতেছে । নিজেরা অন্তঃসারশৃন্ত ও শক্তিহীন হইয়া লঘু হইতে 
লঘূতর হইতেছি। এই প্রকার আম্মদ্রোহিতার সপ্পদংশনের তীব্রতা 
না থাঁকিলেও বুশ্চিক দংশনের জ্বালা আছে, দাবাগ্ির চগ্ুতা না' 
হ[কিলেও তৃষানলের ধিকিধিকি দাহ আছে । 

প্রাচীন রোম নগবের অভিজাতবর্গ (17817101214) ও ভনসাধারণের 
(71619918175 ) বিবাদভঞ্চনার্থ বৃদ্ধ কন্সাল এগ্রেপার (2170008 ) 
সাহাধ্য প্রয়োজন হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সেবূপ কোন প্রয়োজন দেখা 
বায় না । কারণ, সেই বিবাদে আর ত্রই নিবাদে বভ বিভেদ । সেই 
বিবাদ মানব সন্ভু লইয়া, শাহ শক্তিব পরীক্ষা, পুরযোচিত। কিন্তু 
অব্রত্য আত্মদোহ অসত্য লইয়া, ইহা কাপুরযোচিত, অক্ষমতার 
পরীক্ষা । তবে উক্ত কন্সাল (0০৪৭এ] ) মন্াশয়ের বূপক দৃষ্টান্তটা 
প্রত্যেক বাঁডালীর জদয়পটে 'অস্ষিত থাকিলে, নোধ হর, উপকার হইতে 
গারে। একদা মুখ, দন্ত, হস্ত, পদ প্রক্টতি সকলে মিলিা উদরদ্রোহী 
তইল। বিদ্োহের হেত এই যে, উদর কেবল অলস হইয়া বসিয়া থাকে, 
নিজে কোন কাজই করে না। চরণ তাহাকে বহন করে, তবে সেচলে; 
নহুলে অচল। কর আহার যোগায়, বদন গ্রহণ করে, দশন চর্বধন করে, 
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টলা' তাহা! গিপিয়া উদ্রেব কাছে উপস্থিত করে, উদর বসিয়া বসিয়া 
বিনাশ্রমে ভোগ করে। ইহাতে উদরের কেমন পৃথ্তি ও পতি! 
ইহারা সকলে মিলিয় মন্ত্রণা আটিল, ব্যাটাকে জব্দ করিতে হইবে; 
আমর! কেহই আর ওর কাঁঞঙ্জ করিব না; এই বলিয়া সকলেই এক- 
যোগে নিজ নিজ কাজে বিরত হইল। উহাতে উদর বেচারার যে 
দশা, হন্তপদাদিবও দেই দশা, অবথেষে শোচনীয় সৃভ্া। আম্ম- 
দ্রোহিতার পরিণাম ফল মৃত্যু । 

আমর। জানি ও বলি “ন দ্ুঃখং পঞ্চভি সহ” । কিন্ত পাচ জনে 
মিলিয়! একট! মহৎ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে, পাচ জনের পাঁচ 
মত, অনৈক্য, অমনি আরব কন্ধের পঞ্চত্প্রাপ্তি, পাচে পাচ। 
“দশে মিলি করি কাঞ্জ, হারি জিতি নাহি লাজ” দশে মিলিয়া কোন 
কাজে হাঠ দিলে, যদি কোন বিপদের আশঙ্কা হয়, তবে অমনি “্টাচা 
আপন বাচা” বলিয়া আমরা সকলেই নিজ নিজ পথ খজি | 

বক্তা! বক্ততীমঞ্চে উঠিয়া বন্ততা দিয়া গাকেন_হিন্দপা তাগণ ! 
তোমাদেব সকলেরই ত এক ভাবা, এক ধনী, এক স্বাগ। /তাঁমর!, 
সকলে একমত হও । এক হও । ভাই মুসলমান । তোমার ও 
হিন্দুর সমান স্বার্থ, সমান ম্ুখ-ঢুঃখ |. বঙ্গভূমি হিন্দুব জননা, তোমার ও 
জননা। তোমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান। একই গ্রামে, নগরে, 
সমগ্র বঙ্গদেশে তোমাদের একত্র বসতি । তোমরা একই ভলাশয়ে 
স্নান, একই নদীর জলপান, একই ক্ষেত্রের শম্ত ভোগ করিয়। আসিতেছ। 
হিন্দু ও তোমার মধ্যে একমাত্র ধশ্মেই বিভিন্নতা দেখা যায় সন্ঠা, কিন্ত 
তাঙ্গাতেও কি একা নাইগ তুমি যে বিশ্বরাজ্যের রাজার উপাসন! 
কর, হিন্দুও তাহারই পূজ। করে। প্রার্থনা এক, ভাবনা এক, উপাস্ত 
এক। কেবল মন্ত্রের ভাষা ও ভজন-প্রণালী ভিন্ন। তোমরা অকারণ 


২৬০ পুজা ও সমাজ। 


ভ্রাতৃত্রোহী হইলে উভয়েরই স্থার্থহ'নি ও বলক্ষয়, হইবে। অশ্রুজলে- 
জননীরও বুক ভাসিয়া যাইবে। জননীর অশ্রজল দেখিলে কোন্‌ 
সুসন্তান ব্যথিত না হয়? কোন্‌ কৃতীপুত্রের নেত্রে জল না আসে? 
তোমরা উভয়ে ভ্রাতৃপ্রেমে মিলিত তইয়া নিজ নিজ উন্নতি সাধন কর; 
মায়ের মুখ উজ্জল কর। ভগবান্‌ তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। 

মৌলবীসাহেব উপদেশ দিয়! থাকেন-__ 

আগর্‌ পের্ধোস্‌ বর্ওয়ে জমিন্‌ আস্ত, | 
হামিন্‌ আস্ত ও হামিন্‌ আস্ত ও হামিন্‌ আস্ত, ॥ 

অর্থাং বদি পৃথিবীতে স্ব থাকে, তবে এইখানে আছে, এইখানে 
আছে, এইখানে আছে। কবি যে স্থানকে লক্ষ্য করিয়া৯ কবিত।টা 
লিখুন না কেন, আমরা বলি, যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, ভবে জন্মভূমিই 
স্বর্গ, জন্মভূমিই স্বর্গ, জন্মভূমিই স্বর্গ। জন্মভূমি স্ঠায় পুণ্য মনোরম 
স্থান জগতে আর কোথায় আছে? ভাই হিন্দু? ভাই মুসলমান 
তোমরা সকলে ন্বর্গীরপ্রেমে আবদ্ধ হইয়! বঙ্গভূমিকে পেরদোস্‌ (87441১6) 
করিরা তোল। 

মাষ্টার মহাশয়, কবি লে হাণ্ট (16181) 11010) এর “আবুৰিন, 
(01310 ১৫617) কবিতাটা ব্যাখ্যা করিরা ছাবরদিগকে বুঝাইয়া 
বলেন_ প্রেমের প্রিয়তম তিনি, ধিনি মানবের প্রতি প্রেমবান্‌। 
যিনি সকল মানুধকে ভালবাসেন, ভাই ভাই বলিয়া কোলে নিতে 
পারেন, তিনিই প্রক্কত ভগবদ্ক্ত। ্‌ 

তাণৈ গু ত্বমাপন্নৈ বর্ধান্তে মভ্তদন্তিনঃ।' ভণরাশি রজ্জু হ'য়ে, বাধে 
মত্ত গজ । পণ্ডিত মভাশয় ভিতোপদেশেব এই উপম।টী লয়! বঝাইয়া 
থাকেন--একটী তৃণের দ্বারা কোন কাজই হয় না। তৃণ অনংখ্য হইলেও 
পৃথক্‌ পৃথক থাকিলে, কোন কাজ হয় না। কিন্তু যখন উহাদিগকে 


একতা । ১৬১ 


লইয়া রজ্জু তৈয়ার করা যায়, তখন রজ্জুতে পরিণত সেই তৃণরা শিদ্বারা 
মদনত্ত হস্তীকেও বীধা যায়। দেখ, একতার বল কত! তোমরা! 
তৃণের মত হেয়-হীন হইলেও একতার বলে বড় বড় কাজ অনায়াসে 
সম্পন্ন করিতে পারিবে। একজনের পক্ষে যাহ! অসম্ভব, দশ জনের 
শক্তি একত্র হইলে তাহা সুসাধ্য। 

এই সকল কথা শুনিতে বড়ই মধুর, বড়ই উত্তম, কিন্তু ফল বড় কিছু 
হইতেছে না। কারণ, লোকের জদয় হইতে প্রেম চলিয়া যাইতেছে, 
কাম সেই স্থান দখল করিতেছে । ভ্রাতপ্রেম ভ্রাত্ৃপ্রেম বলিয়া চীৎকার 
করিলে কি হইবে? দেহে রোগ জন্মাইরা, ওষধ না খাইয়া, ওষধের নাম 
শ্মরণকরিলে কি ফল? বে আপন ভাইকে ভালনাসিতে জানে না, 
সে পরের ভাইকে কেমন করিয়া ভালবাসিবে 2 যদি ভালবাসে, তবে 
সে ভালবাসা কত্রিম। বে সমাজে সাদরে সোদরে মতাস্তর, মনান্তর, 
পিতাপুত্রে অনৈকা-অপ্রীতি দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে ; গর্ভবারিণীকে 
চোখের জলে ভাসাইয়া, ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হইয়া পড়িতেছে, সেখানে 
স্বদেশপ্রেম কথামাত্রে পর্যযবসিত। ম্বদেশপ্রেম পরিজনপ্রেমের বিরাট 
সম্প্রসারণ । পরিবারস্ত সকলকে ভালবাসিততি, গুরুজনকে শদ্ধাভক্তি 
করিতে না শিখিলে প্রতিবেশী, গ্রামবাসী ও স্বদেশবাসীব প্রতি প্রেম 
জন্মিতে প1/ না। 

এক ৭ রামচন্দ্র লক্ষমণকে বলিলেন বল দেখি ভাই, প্রকৃত 
বল কিসে হয়? ভূজবলদৃপ্ত লক্ষণ উত্তর কবিলেন_-বলং বলং 
বাছবলম্”। বাহুবলই বল। প্রেমাবতার বীর রামচন্দ্র বলিলেন__না, 
তা নয়; “বলং বলং ভ্রাতৃবলম্ ৷ ভ্রাতৃবলই বল। কাহার কথা সত্য? 
আমরা কাহারে! কথা উপেক্ষা করিতে পারি না। 

সমাজে প্রত্যেক বাঁক্তিরই যেমন একট! ব্যক্তিত্ব-স্বাতন্থ্য থাক! 


২৬২ পুজা ও সমাজ । 


'আবশ্তক, তেমনি সকলের মবো ভ্রাতৃত্বএকত্ব থাক! দরকার। 
বাহুবলের সহিত যুক্ত ভ্রাতৃবল সোনায় দোহাগা । বাহুবলের অভাৰে 
পদে পদে ছুঃখ-নিগ্রহ। ভ্রাহৃবলের অভানে আন্মদ্রোহ, স্বজাতিকলহ। 
লক্ষ্মণ বাহুবলের পক্ষপাতী হইলেও তাহার ভ্রাতৃপ্রেম জগতে অতুলনীয় । 
তান ্ব-ইচ্ছায় কেবল ভ্রাতৃপ্রেমের অনুরোধে সর্ধত্যাগী, 
বনবাসী হইয়াছিলেন। এমন ত্যাগম্থীকার কে আর কোথায় 
দেখেছে? রামচন্ত্র বীরের বীর মহাবীর হইয়াঁও ভ্রাতৃভক্তিতে বিমুগ্ধ, 
ভ্রাতৃগতপ্রাণ। কিন্তু রামলঙ্মণের চরিত্র এখন আর আমাদিগকে 
ভ্রাতৃপ্রেম শিক্ষা দিতে পারে না! এখন আর এ সমাজে দাদ। রাম, 
ভাই লক্ষ্মণ জন্মেনা! হায়! ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ আমাদের কাছে 
কে ধরিবে? 

ভারতবাসীর বহিদূ্টি নাই, অন্তদৃষ্টি আছে, একথা অনেকের 
মুখে শুনা যায়। “আছে” না বলিয়া, ছিল” বলাই সঙ্গত। এখন 
অন্তদৃ্টি চলিয়া গিয়াছে, বাহিরের দৃষ্টিও আশানুরূপ প্রসারিত হয় 
নাই। বাহির আমাদের ক্ষু্, ক্ষুদ্র আমাদের ভিতর। অন্তদুষ্টি যদি 
থাকিত, তবে প্রেমের এত অভাব হইত না। 

ভালবাসার কেন্দ্রস্থল “আমি । মানুষ 'আমি'কে যত ভালবাসে, 
এমন আর কাহাকেও নয়। আমি স্ত্রীকে ভালবাসি কেন? স্ত্রী 
আমার । পুক্রকন্তাকে ভালবাসি কেন? পুজ্র আমার, কন্তা আমার । 
পুত্র অতি কুৎসিত, তবু সুন্দর দেখি! পরের হইলে, সুন্দর দেখিতাম 
না, ভালবাসিভাম না। তবেই ভালবাসার মুলপ্রশ্রবণ “আমি” । 
আমান্ন এই অল্প কয়েকজন লইয়া! আমি কত সখী! এই “আমি” ও 
আমার" যত বাড়ে, ততই স্থখের মাত্রাও বাড়ে। বুহং “আমি” অতি 
বলবান্। ক্ষুদ্র আমি” নিরুপায় ।” বঙ্গের পুরুষগণ আমার ভাই, 


একতা । ২৬৩ 


রমনীগণ আমার ভগিনী । ইহাদিগকে লইয়া এক অতি বিপুল পরিবার 
গড়িতে পারিলে, নাজাঁনি কতই বল, কতই শ্তথ! আমর! বাল্যকাল 
তইতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে শিপিৰ__ 
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বয়োনুদ্ধির সহিত আনার মনে জ্ঞানালোক উজ্জল হইতে উজ্জ্বলতর 

হউক | দেশ, মহাদেশ, নিখিল ভূবন আমার প্রিয় ভবন হউক । 
বাল্যকাল হইতে ভগবানের নিকট এই প্রকার প্রীর্ঘন! ও শিক্ষার ফলে 
জ্ঞান ও প্রন বাড়িতে বাঁড়িতে “বস্্ধৈৰ কুট্রম্বকম্ত,। বিশ্বজনকে 
আপনার জন করিয়া লইতে পারিলে, বিরাটপুরুষের পুজা সম্পূর্ণ হয়। 
এইরূপে “আমি' মহাম।নব-সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে, বিরাটু দেবতার পুজা 
পরিসমাপ্ত হয়| 


ল্কত্ুল্ব ॥ 


““কুর্ববন্নেবেহ কর্ম্মীণি জিজীবিষেশ শতং সমাঃ 1 (উপনিষণ্ড) 


“এই পৃথিবীতে আসিয়া কর্ম করিতে করিতে শতবর্ষ বাচিয়া থাকিতে 
বাসনা করিবে । আর্ধ্যষিগণ সবলন্ুস্থদেহে নানাধিক একশত বৎসর- 
কাল সানন্দ মনে কর্মময় জীবন যাপন করিতেন, এবং তদীয় বংশধর 
আমাদিগকে সেইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বীচিয়া 
থাকিতে হইলে কর্দ্ করিতে হউবে। 177০0151106, শ্রমশীল 
জীবনই জীবন। কর্মহীন জীবন, মরণ তুল্য । 

পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন,-_ 

1] 516100270 0116276 0176 101ি আজন 06৭0৮ ; 
1 076 2170 00010 0117 1109 ৮৮৭৭ 00,” 

ঘুমাইয়! স্বপ্ন দেখিলাম__জীবন বিলাস-সৌন্দ্যযময়, সখের জিনিষ ? 
জাগিয়া দেখিলাম-_জীবন কর্তব্যময়, সখের জিনিষ নয়। মানব যখন 
অজ্ঞান অবস্থায়, মোহনিদ্রা্ অভিভূত থাকে, তখন জীবনটা খেলার 
সামগ্রী বলিয়া মনে করে, কিন্তু মোহ ছুটিয়া গেলে বুঝিতে পাঁরে-_- 

এই পৃথিবী একটা বিশাল কর্ধরশখলা । এখানে সকল মানুষকেই 
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কর্শের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে । সেই আহ্বানে যে কর্ণপাত না 
করিবে, তাহাকে কোন না কোন প্রকারের দণ্ড ভোগ করিতেই 
হইবে। 

মানব-জীবন কর্তব্যস্তত্রে গ্রগিত।  'লোৌকাহয়ং কন্মাবন্থ নত | 
লোক-সমাজ কন্দ্ুডোরে বাধা । ঞখণজালে জড়িত। জন্মদিন ভইতে 
মহাপ্রস্থানের দিন পর্যন্ত এই খণদায় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টার্তেই 
মানুষের মন্তধুত্ব। আর্থিক খণ পরিশোধ করা যেমন মন্ুষ্যমাত্রেরই 
কর্তবা, সেইরূপ এক ব্যক্তি অপর বান্তিব নিকট প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
যাহা গ্রহণ করিয়া জীবন পরিপোষণ করে, ভাতার প্রতিদান করিতে 
সে বাধা । সভাসমাঁজে পবের সাহাধা না লইয়া কেভই জীবন ধারণ 
করিতে পাবে না। সেই সাহাষা-আদানই পণ। জ্মাছের নিকট 
সকলেই খণগ্রাস্ত | সেই খণ শোধ করিতে সকঙেত ভারত ধঙ্মতঃ 
বাধ্য । এনং উাঁবই নাম কর্পা। 

কর্তত্যের নির্ণারক কে 2 

আমাদের ভিতর হইঈতৈ কে যেন বলিয়া দেয়, এরূপ কর, প্ররূপ 
করিও না। পিতামাতা এত চৃঃথখ করিয়া আমাদের লাঁলনপাঁলন 
করিয়াছেন, ইহাদের চঃখ দূব করা কর্তৃবা, ইহাদিগকে সকল রকমে 
সন্তষ্ট কর! উচিত। একথা প্রকৃতিস্ত সন্তানের মনে স্বতঃই উদয় হয়। 
অপর কেহ না বলিয়া দিলেও বাল্য ভ্রাতার প্রতি ভাতার কেমন একটা 
প্রাণের টান থাকে । কিন্তু এমন ছুঃশাল ভ্রাাও আছে, যে, ভ্রাতা 
ভগিনীর সহিত কেবল কলহ করে। তখন পিতামাতা সেই দুর্ধা স্ব 
তনয়কে উপদেশাদিদ্বারা সংপথে নিতে চেষ্টা করেন। সেইরূপ, গামস্থ- 
দেশস্থ সকল লোকের প্রতি ভালবাসা মহাস্্ীদিগের জদয়ে আপনা 
হইতেই জন্মিয়া থাকে। পিতামাতার প্রতি কর্তধ্যবোধ যেমন স্ুসন্তানের 
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স্বাভাবিক, সেইরূপ জননী জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যজ্ঞান মহতের মনে 
স্বতঃই জাগে। কিন্তু এইরূপ স্বাভাবিক জ্ঞান সকলের নাই। . মহতের 
সাধুদৃষ্টান্তে তাহাদের কর্তব্যজ্ঞান জাগিয়া উঠে এবং বিস্তারলাভ করে। 
সাধারণ লোকেব ত কথাই নাই, সময়ে সময়ে বিজ্ঞেরাও কর্তবানিরয়ে 
সন্দিহান হইয়া থাকেন। সুতরাং নিঃস্বার্থ গোকহিতৈষী মহাপুরুষদিগের 
পদচিহ্ন ধরিয়া! তাহাদের পথে বিচরণ করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়ঃ। 
“মহাজনো হেন গতঃ স পন্থাঃ'। মধাজনগণ যে পথে বিচরণ করিয়াছেন 
বা করেন, সেই পথই প্রকৃত পথ।” ঈশ্বরানু প্রাণিত শর্কিশালী মহা 
পুরুষগণের উপদেশবাণী শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়া আমাদের কর্তব্যানদ্ধারণের 
পক্ষে যথেষ্ট আনুকুল্য করে। 

মানবের কর্তব্যগুলিকে এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
ভগবান ও নিগের সম্বন্ধে কর্তব্য। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 
কর্তব্য । 


ভগবানের প্রতি কর্তব্য | 


সকল দেশের ধার্মিক সাধুগণ বলিয়া গিয়াছেন, বিশ্বমাঝে যে 
বিশ্ব-আত্মা বিরাজ করেন, তীহার পুজ।, আরাধনা সকলেরই কর্তব্য । 
ঈশ্বরে ধাহার বিশ্বাস আছে, তিনি অবশ্তই স্বীকার করিবেন যে, ঈশ্বর 
উপাসনায় আমাদের পাপরাশি ক্রমে বিদুরিত হয়। কিন্তু আমর! সে 
বিশ্বাস হারাইতেছি। এবং ভগবানের প্রতি, অবিশ্বাসীর কোন কর্তব্য 
নাই। পাশ্চাত্যদেশের সংশয়বাদ এদেশে প্রবেশ করিয়াছে । কিন্তু 
“সংশয়াত্ম! বিনশ্ততি সন্দেহাত্মা লোক বিনষ্ট হয়। একথা ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। আমর মনে মনে সংশয় পোষণ করলেও সেকথা 
মুখে প্রকাশ করিতে সাহস পাই ক্সাঁ। যেহেতু সংশয়ট। তীব্র নছে, 
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িশ্বাসও অস্তে যায় যায়। আমাদের মনের অবস্থাটা সন্ধ্যাকালের 
'ঘোর-ঘোর, আধ-আাধ ভাব; না-আলোক, না-আজাধার । কোন বিষয়েই 
আমাদের আট নাই। কোন কিছুই আমর! শন্ত করিয়! ধরিয়া 
রাখিতে পারি না। মনের যেন পক্ষাঘাত রোগ জন্মিয়াছে। আগে 
ব্রাঙ্মণগণ এরোগের চিকিৎসাকার্য্ে ব্রতী ছিলেন। এখন কি তীভার! 
উদ্দাসীন থাকিবেন ? 

আজকাল লোৌকের আয় এতই অল্প যে, বুদ্বলোকের সংখা! খুব কম। 
যাহারা সৌভাগাবশতঃ বাদ্ধকো উপনীত ভন, তাহাদের নিকটও বাঁলকেরা 
'ধর্মকণ শুনিতে পায় না। কিন্তু তাসপাশা থেলিতে শিখে । 

বৃদ্ধা ন তে যেন বদন্তি ধন্মমম্‌।? 

বৃদ্ধ হইয়াও তাহার বুদ্ধ নয়, বাহার ধর্মকথা বলে না। ধন্মের 
বন্ত! বা শ্রোত। আজকাল ুর্9ভি। কারণ ধর্মকথা আমাদের ভাল 
লাগে না। যাহার! বৃদ্ধকালে ধশ্মীর্জন করিবেন বলিয়া আশা করিয়া- 
ছিলেন, তাহারাও শিক্ষার 'অভাবে বা অভ্যাসের দাষে ভগবানকে প্রাণ 
তরিয়। ডাকিতে পারে না। ধাঁয়তে। বিষয়ান্‌ পূঃসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে” | 
'বিষয়চিন্তা করিয়! পুরুব বিষয়ের প্রতি অতিমান আসক্ত হইয়া পড়ে। 
তা্ঠার মন কেবল বিষয় ভাবনা করে। ঈশ্বর উপাসনা! করিতে গিয়া 
বুদ্ধের অবাধা মন নানা দিকে ধায়। টাকার কথা, মোকদমার কথা, 
কত কথাই তাহার মনে পড়ে । বস্ততঃ বাল্যকাল হইতে ঈশ্বর-আরাধনায় 
অত্যন্ত ন| হইলে শেষে ধন্মাঙ্জন সুকঠিন হইয়! পড়ে । 

আমাদের ধর্শানুষ্টান যাহা আছে, তাহা প্রাণহীন, বৃথা আড়ুম্বরপূর্ণ। 
আমরা ঈশ্বরসন্থম্থীয় কর্তব্য নিজে করিতে চাই না, অন্ঠের ছারা করাইয়া 
লই। শিক্ষকমহাশয় ছাত্রকে বলিয়। থাকেন_ মন দাও, বিছা নেও। 
বিগ্কার মূল্য মন, বেতন নহে। সেইরূপ ধন্মগুরুর আদেশ এই যে-_হৃদয় 
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দেও, ঈশ্বরপ্রসাদ নেও। ভগবানকে জদয়মাঝে বপাইয়া নিজে তাছার 
পূজা কর। তীহার উপাসনায় টাকা পয়সা কিছুই লাগেনা, পণ্ডবলিরও 
প্রয়োজন হয় না। অহঙ্কীরকে বলি দেও। নীরবে বিনা আড়ম্বরে 
গোপনে প্রাণ খুলিয়া তাহাকে ডাক। তাহার মহীয়সী শক্তিতে নির্ভর, 
কর। 

ঈশ্বরে ভক্কি-বিশ্বাস জন্মাইবার চন্য নালকদিগকে ধর্থগ্রন্থ শুনাইতে 
হইবে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আরাধন। করিতে হইবে। কিন্তু এই 
প্রকার উপদেশ কয়জনে পালন করে ? 


নিজের প্রতি কর্তব্য | 


ভগবান আগাদিগকে শেভ, দয়া গ্রভ়তি সংবু্তি দিয়াছেন। সেগুলির 
সংবাবহার, সংরক্ষণ ও উংকর্ষসাধন কবা মন্ধষ্যমাত্রেরই কর্তব্য? 
আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও শক্ি দিয়া ভিনি শ্াক্ষদ সকলশ্রেণীর প্রাণীকেই' 
এখানে পাঠাইয়াছেন। আম্মরক্ষা প্রানীমাছেবন্ পন্ম। কিকু আম্মরক্ষা ও. 
আত্মত্যাগে মানুষের মনুষ্যত্ব । 

নিজের সচিন্ত প্রকৃত পরিচয় ভওয়া আাপশ্তক। আমি কে, আমিকি, 
আমার কতটুকু শক্তি আছে, দোব না গুণ কি, দুর্বলতা কোথায়, 
ইত্যাকার বিচার পূর্বক 'মাগ্রপরীক্ষাব এয়োজন। এবিষয়ে পরীক্ষক ও. 
পরীক্ষার্গী নিজেই। নিজকে নিজেব নিকট পরীক্ষা দিতে হইবে।' 
এই পরীক্ষার উপযক্ত পরিচালনা মন্ম্যত্বলাভে আন্ুকুলা করিবে ॥ 
পরচ্ছিদু অনেষণ না করিয়া আল্মচ্ছিদ্রানেধী হইলে বিশেষ লাজ আছে, 
নিজের শক্তির পরি'য় পাইয়া, সেই শক্তির উপর নির্ভর করিয়! চলিতে 
পারিলে, শক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে । আবার, আমি অশক্ত-অক্ষম, 
এই প্রকার যাহার ধারণা, শক্তি ধাকিতেও সে শক্তিহীন। পরের 
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শক্তিতে কেহ কখনো" শক্তিশালী হইতে পারে না। আত্মনির্ভর না 
থাকিলে কেহই মনুয্যুপদবীর অধিকারী নহে। 

সকলেই যদি আয্মনিভরণাল হয়, তবে একতার বিদ্ব জন্মিবে, এব্ধপ 
আশঙ্কা অমূলক। বরং আত্মনিভব না থাকিলেই লোকের মধ্যে 
একতার অভাব হইবার অধিকতর সগ্তাবনা। স্বাবলম্বন আর সম্মিলন 
পরস্পরবিরোধী নহে, প্রভাত ভন্তকুল। আন্মগ্রতিষ্ঠা ও নিজের 
স্থখন্ুবিধার জন্য, স্বাতশ্ব্য ও স্বাপলন্বনের প্রয়োভন। আবার দশের 
কাজে দশের সভিত এক্য-মিলন আনশ্তক। যে সকল জাতি আত্ম- 
নির্ভরণাল, তাহারা কেমন একতাপ্রিয়! যেখানে স্বাতক্ট্যের প্রয়োজন, 
সেখানে সকলেই পৃথক পূথক্‌। যেখানে একতার দরকার, সেখানে 
সকলে একজোট । 

ভদ্রলোকের মানবক্ষা করা যেমন ভদ্রলোকের কত্তব্য, সেইরূপ 
নিজে ভদ্র বলিয়া জ্ঞান থাকিলে, আপনার মান রক্ষা করিবার ইচ্ছা! 
আপনা হইচেই হয়। যাহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি পরের 
প্রাপ্য মানদানে কুগ্ুত নহেন; আবার, নিজের সম্মান রক্ষা করিতেও 
বদ্ধকক্ষ। পরকে মানদান করিবে, পরের নিকটও নিজের প্রাপ্য মান 
আদায় কবিবে। মান্তুব বলিয়া যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই আত্মমর্ধ্যাদা 
আছে। কিন্ত অহস্চার থাকা অনুচিত। আত্মপরীক্ষার অভাবে অহঙ্কার 
আসিতে পাবে। ঠা মন্ুয্ঃখ্ের পাঁধচায়ক নে । পুর্বে বলা হইয়াছে, 
ভগবানে নির্ভর করিতে ভইবে। আবাব, আত্মশক্তির উপর নির্ভর 
এবং আত্মমধ্যাদাঁজ্ঞানও থাকা চাই । ইভা নিসদূশ কি না? শ/াচৈতন্য 
উপদেশ দিয়াছেন-__ 

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা । 
অমানিন৷ মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥% 
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তণ অপেক্ষাও নীচ, তরুর ন্ঠায় সহিষ্ণু, মানশুন্ত ও মানপ্রদ হইয়া, 
সদাকাল হরি কীর্তন করিবে। | 

এ কথার সঙ্গে পূর্বোক্ত কথার মিল কোথায়? 

নারায়ণ অনন্ত-শক্তি, আমি অতি ক্ষুদ্র শক্তি, অননুশক্তির কাছে. 
আমার শক্তি তুচ্ছ, আমি তৃণ হইতেও হীনশক্তি। নারায়ণ আমাকে. 
যত ছুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া রাখুন না কেন, আমি অম্লানবদনে সহা, 
করিব। নারায়ণ যিনি জগং পুজা, তাহার প্রতি ভক্তি সম্মান দেখাইব, 
তাহার পূজা করিব, ত্রীহ্ার কাছে আনার আমার মান কোথায়? 
এই প্রকার ভাব লইয়া ভগবানকে ভজিব। ভগবানের সেবায় এই 
ভাব, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে এই দৈন্ত কাপুরুষোচিত। আমি দীনহীন, 
অধম-অক্ষম, এইরূপভাব মনের মধ্যে সর্বদা জাগিতে থাকিলে, মানুষের 
কম্মক্ষমত। ও পুরুধত্ব ক্রমে লোপ পাযর়। আর, যে পর্ধান্ত ভগবানে সম্পৃণ, 
নির্ভর ন্দরিতে না পারা যায়, সে পর্যান্ত আত্ম নির্ভব থাক। আবশ্যক । ৃ 


আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন । 


পাঠযাবস্থা অতিক্রদ করিয়া দলেদলে উমেদারদল তীর্ঘঘাত্রীর 
হায় বিদেশ-বাত্রায় বহিগত ভয়। বিদেশ বলিতে নিজের জেলা বা 
পার্্ববন্তী দুই একটী জেলাই বুঝায়। কাহারে কাহারো প্রতি লঙ্গী 
এমনই অপ্রসন্ন যে,_-অনাথ কুককুরেব ন্যায়, উহাদের “ভোজনং ত্র কুত্রাপি 
শয়নং হট্রমন্দিরে' । ভোজন, এখানে-ওখানে, শয়ন হাটের দোকান- 
'ঘরে। আজকাল অনেকেই ঘরের বাহির হইয়া চাকরি করিতে শিখিয়াছে 
বটে, কিন্ত সকলেই পদস্থ হইতে পারে না। কেহ কেহ যংসামান্ত 
চাকরি করিয়! দিন যাপন করে, স্্ীপুন্জাদি সঙ্গে রাখিতে পারে না. 
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বংসরান্তে একমাস গৃহবাসী হইতে পারে। ইহাদের পারিবারিক 
জীবন নাই বলিলেই হয়, স্থুতরাং কর্তব্যপালন নাই । 

যাঙ্গারা উচ্চপদস্থ, অধিক আয়রান্‌, যাহারা বিদেশে কর্মস্থলে 
পরিবার নিয়া থাকেন, তাহারাও পারিবারিক বর্তবাপালনে 
অবসর পান না। প্রায় সকলেই সকালবেল! গাত্রোথানের প্র, চা- 
চুরট-পানাদি প্রাতঃকৃতা সমাপনান্তে, গ্রহে আনীত আফিসের কাগজপত্র 
পরিদর্শনাদি কার্যে কিয়ংকাল তৎপব গাকেন। তৎপর, কাকক্নান, 
গোগ্রাসে ভোজন, এবং নাটকীয় পাত্রের স্তার নেপণ্যবিধান পূর্বক 
কর্মশালা-অভিমুখে চঙ্ক মণ, অবশেষে গোধুলি-লগ্নে মন্থরগমনে গ্রহে 
প্রত্যাবর্তন, উত্যাকার দৈনন্দিন কার্য প্রণালীই অনেকের জীবননির্বাহ- 
প্রণালী দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ গৃহে ফিরিয়া গৃহিণী বা বন্ধু বান্ধবের নিকট 
আফিসেব গল্প ও ঈশ্বরীয় কথার পরিবর্তে মানবপ্রভূর কথা বলিয়া 
সায়ংকৃত্য সমাপন করেন। 

আবার, “বুন্দাবনং পরিতাক্তা পদমেকং ন গচ্ছতি।” বাড়াই বাহাদের 
সাধের বুন্দাৰন, সেই বুন্দাবন ছাড়িযা যাহাক এক পাও ফেলেন না, 
এমন ভড্রলোকদের মধ্যে কেহ কেহ পরপিগ্ডোপজীবী, কাগুজ্ঞানভীন | 
“ইহাদের কাজের মধ্যে তই, খাই আর শুই” । কেহ বা তাহাতে আরে। 
ঢুই কর্খ__তাসপাশাখেলা ও পরনিন্দা যোগ করিয়! "কর্মের সংখ্যা: 
দ্বিগুণ করেন। ইহার! কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে' 
পু'ড়ে”। আর এক শ্রেণীর জীব আছেন, তাহার! সুচতুর বুদ্ধিমান 
বলিয়া গ্রামদেশে খ্যাতিমান লোকদিগকে মামলা-মোৌকদ্দমার পরামর্শ 
দেন, সাক্ষাদীনে সহাষতা করেন, সামাজিকগায় সিদ্ধহস্ত । দলাদলির 
কলকাঠী তাহাদের হাতে। তাঁহারা শরণাগত প্রতিবেনীর অভয়দাতী, 
প্রতিদ্ন্দীর সর্কনাশকর্তী । এমন কি, মৃত্যুকীলেও তাহার লাঞ্চনা করিতে; 
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পশ্চাৎপদ নহেন। জীবদাশায় শক্রকে অশাস্তিক্ব অনলে দগ্ধ করিয়! 
অবশেষে তাহার মৃতদেহ যেন দগ্ধ না হয়, সেই বিষয়ে ও শ্রাদ্ধাদি পার- 
লৌকিক কার্ষো বিদ্ব জন্মাইতে যত্রের ত্রুটী করেন না। তাহারা এমনই 
কর্মঠ যে, যে কোনরূপ অপকন্মকে কর্তব্য কন্মা বলিয়া সম্পাদন করিতে 
পরাজ্মুখ নহেন। কোন কোন কবি গ্রাম্মজীবনের সরল সৌন্দধ্যের 
মনোহর ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু হায়! সে সরলমাধুধ্য 
কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, খুজিয়! পাওয়া দায়! 

সমাজে প্রতোক বাক্তি প্রত্যেকের নিকট খণী,'একথা বৃঝ! বড় কঠিন। 
বুঝিলেও আমর! কাধ্যদ্বারা বুঝাইতে পারি না। কিন্ত নিজ পরিবারস্থ 
সকলের সম্বন্ধে আমাদের কর্তন্য আছে, উহ! বেশ বুঝি । আমন স্ত্রীকে 
গয়না দিতে শিখিয়াছি। যুবতী পত্রীকে বসাইয়া রাখিয়া তয় বৃদ্ধা 
জননীর উপর রানার ভার চাপিরা দিরাছি। গোকাবাবকে ভাল ভাল 
পোষাক পর।ইয়৷ বাবু সাজাইয়া থাকি । হয়ত ইহাদের চিকিৎসার জন্য 
গৃহচিকিংসক নিঘুক্ত করিয়াছি । 

সাধারণতঃ বাঙালীর গাহ্াস্থজীনন ৪ সামাজিক জীবন একত্রে গ্রথিত, 
অভিন্ন । কারণ, দোকানদাব, হব, ভদ্রাভদ, শ্রমজীবী ও বাবুগণ 
সকলেই স্ব স্ব ক্ষদ্রায়তন কম্াক্ষেতেরহ সঠিত সংশ্রব রাখেন । আমাদের 
সমাজ-ড্ঞানটা অতিক্ষদ্র | সমাজট! মাত্র করেকটা নাদষ্ট লাক লইয়া। 
কেবল তৈল তগুল-টা চিনি-সেমিজ-কামেজ প্রতি দব্যের ক্রয় বিক্রয় 
অব্যবসণরী ও ব্যবসারীর নিত্যকর্খী। উহা বাতীত উচ্চতর কর্তব্য জীবনে 
যে কিছু আছে, তাভা অনেকেরই ধারণা নাই, গাঁকিলেও স্বাক্ত নভে । 

প্রথমতঃ কর্তব্যের জ্ঞান. পশ্চাৎ সাধন, অগ্রে সদসৎ বিচার, উচিত 
অনুচিত বোধ, শেষে অনুষ্ঠান। আমাদের কর্ব্যজ্ঞান লপ্ত না হইালও 
স্প্ত। ইহাকে জাগাইতে হইবে। কেবল পারিবারিক, ক্ষুদ্র কয়েকটী 
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কর্তব্য প্রতিদিন পাঙ্গন২করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে । মহত্বর পরার্থ 
কর্তব্পালনেই মন্তুষ্ুজীবনের সার্গকতা। ইহাতে উদ্ধগতি, উন্নতি। 
অতি নিয়্শ্রেণীর কর্তৃব্য অণবা যাহ] উন্নতব্যক্তির অবর্তব্য, অক্ষম-অযোগ্য 
ব্যক্তি তাহাই কর্তব্য বলিয়! স্থির করে। 


আগে পরিবার বলিতে একত্রীবপ্তিত পিতামাতা, খুড়-জেঠ1, ভাই-ভগ্ী 
প্রভৃতি অনেক আত্মীর স্বজনকে বুঝাইত ।এখন কেবল স্ত্রীপুত্রকন্ত। লইয়া 
অনেক শিক্ষিত পরিবার গঠিত হইয়া থাকে । কোন কোন স্থলে পিতা- 
মাতাকেও বাদ দেওয়া হয়। এখন শ্নেহ উদ্ধাগামী না হইয়া কেবলই 
নিয়গামী । পিতৃমাতভক্তি, সোদরগ্লীতি ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে, এবং 
স্ত্রীভক্তি, অপতান্সেহ লোক জদয়ে ষোলমানা বিরাজ করিতেছে । এখন 
আর কুটুষ্ঘভরণ, আস্মীয়পোধণ ঝড় নাই। গ্রহস্থ জঈ'বনের অনেক কর্তবো 
বাধা পড়িয়াছে। 


সমাজ সহত্র সহম্ন বিভিন্ন পরিবারেব বিরাট-সমপ্ট ; স্থতরাং সামাজিক 
জীবনেব কর্তব্য পারিবারিক ভীবনের কর্তব্যান্তরূপ। স্নেভ-প্রেম-দয়া, 
ধৈষ্য-শ্টের্যা, কম্মকুশল্তা প্রতি গুণ উভর়দ্রই আবশ্তক | 

মানবজাবনে অসংখা কর্তবা। তাহা আবার জাতিভেদে, সমাজভেদে, 
ব্ত্তিভেদে, সময়ভেদে বিভিন্ন । সুতরাং মানবের কর্তব্য নিদ্ধীরণ করা 
বড় কঠিন কাব্য । 


শান্ত্রে ঘে সকল কর্তব্যের কথ! উল্লিখিত আছে, তাহার অনেকগুলিই 
এই ঢুইটী কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে । (০) পরের উপকার কর। 
যেমন দান, আতিথেয়তা ইত্যাদি । পরের অপকার (হিংসা প্রভৃতি ) 
করিও নাঁ। (২) নিজের উপকার কর, অপকার করিও না। 
১৮ 


২৭৪ পুজ] ও সমাজ । 


দান। 


সংসারের প্রায় সকল কাধ্যই দান-আদান, দেওয়া-নেওয়, এবং 
আদান-প্রদান, নেওয়া-দেওয়ার উপর নিরর করিয়া চক্তেছে। ধাহার 
বাহা আছে, তিনি তাগ দান করেন। যাহার যাহ! নাই, সে তাহ! 
গ্রহণ করে। দাতা ও গ্রহীতা লইছা সমাঁজ। দাতার প্রতি গ্রহীতারও 
কর্তব্য আছে। দাত উপকারী, শ্রদ্ধার পাত্র। পিতামাতা জন্মদাতা, 
সন্গেহে অন্নবস্ত্রাদি দিয় শিশুসন্তানদিগকে লালনপালন করেন, তাহার! 
পুত্রকন্তার ভক্তিভাজন | প্রজাবংসল রাজা ভয়গব্রাতা, অভয়দাতা । 
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ন্যাফধন্ছের সংস্থাপন করিয়া প্রজার অশেষ 
উপকার করিয়। থাকেন। রা5ভক্তি প্রদর্শন কর! প্রজার কর্তব্য । 
গুরু জ্ঞানদাতা, শিষ্ের ভন্তিভাভন। যিনি উপকারী, তাঁহার অনুগত- 
বাধ্য হওয়া, যথাশক্তি প্রত্যুপকার করা উপকৃতের অবশ্য করণায়। অন্ত 
কোন প্রকারের প্রতিদান করিতে না পারিলেও অন্তরের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি- 
অনুরাগ দেখাইতে সকলেই পারে। সর্বোপরি যিনি সর্বমঙ্গলালয়, 
সর্ধন্থথস্বরূপ, সেই তুক্তিমুক্তিদাতা পরমেশ্বরের প্রতি তন্তিমান হওয়া 
সকলেরই কর্তব্য । 
সমাজে অসংখ্য প্রকারের দান আছে। কিন্তু যিনি অকাতরে 
অর্থদান করেন, তিনিই সাধারণতঃ “দাতা” নাম পাইয়া থাকেন। 
দাঁত বটে কোন্‌ জন? 
দেয়, কিন্তু চায়না কথন। 
বাস্তবিক তিনিই দাতা, যিনি প্রতিদানে কিছুই চান না। যিনি দিয়াই 
স্থথী, কিন্তু মান ঘশ উপাধি কিছুরই আকাজ্ম। করেন না কিম্বা পরের 
ঘরে কখনো অর্থবা অন্ত কোন কিছু ভিক্ষা করেন না, তিনি দাতা। 


কর্তব্য ২৭৫ 


'যেযাজ্ঞা করে, সে ধততিক্কুক, দাতা নহে । অবশ্ঠ জান-ধন্ম সম্বন্ধে একথা 
খাটে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকারীকেও ভিক্ষুক বল! যায় ন|) 

দানের জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্ত আজকাল দাতার সংখ্য। 
কমিতেছে। কারণ, আমাদের অভাব অনেক বাড়িয়াছে, মনটাও কপণ 
হইয়াছে । তথাপি শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোন কোন মহাত্মা দান করিয়া 
আমিতেছেন। পুটিয়ার প্রাতংম্মরণায়া মহারাণী শরংস্ুন্দরী, কাশিম- 
বাজাবের দানণাল! মহারালা স্বণমরী, বঙ্গের সৌভাগ্য বশতঃ, বিপুল 
এশখর্যের অধিকারিণা হইরা পুণ্যদানব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। উহার 
উভয়েই বিপুল অথ পরার্থে ব্যর করিয়া স্বর্গে গনন করিগাছেন। 

মভামনা ভূদেব মুখোপাধায় সংস্কত শিক্ষার জন্য প্রায় ঢুই লক্ষ টাকা 
দান করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি মহান্তভব তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার 
রাসবিহারী থোষ প্রভোকে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বহুলক্ষ টাক! দান 
করিয়াছেন। এই প্রকার বিপুল অর্থ দানের উদ্দেগ্য অতি মহত, ফল 
বহুকালম্থায়ি, দেশব্যাপি। ভূদেবের দান তুলনায় অল্প হইলেও, আয়ের 
অনুপাত অন্রনারে অতি বড়। 


রী 


আতিথেয়তা । 


“সর্বদেবময়োহতিথিঃ 1 অতিথির মধ্যে সকল দেবতার অধিষ্ঠান। 
'অরাবপ্যুচিতং কাধ্যমাতিথ্যং গ্রহমাগতে? | শক্র হইলেও গুহাগত 
তিথির আদর অভ্যর্থনা করিতে ক্রি করিবে না। শান্ধে এইরূপ 
উপদেশ অনেক আছে। আগে অতিথিসৎকার গৃহস্থের প্রধান ধনম্ম 
ছিল। অতিথির পুজা করিতে লৌকের কত আগ্রহ ছিল, তাহা বৃদ্ধের 
জানেন । এখানে এক মহাত্মার কথা বলিতেছি। ৫০৬০ বংদর 
পুর্ব্বে বিক্রমপুবনিবাসী কালীকুম'র দন্ত মহাশয় ময়মনসিংহে একজন 


১৭৬ পুজা ও সমাজ । 


শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। তাহার উপার্জনের প্রায় সস্তই অতিথি-সেবায়, 
কন্টাদায়গ্রন্ত, খণগ্রস্ত দরিদ্রলোকের সাহাধ্যার্থ ব্যয়িত হইত। তাহার 
বাসাবাড়ী একটী অন্নসত্র বিশেষ ছিল। সেখানে থাকিয়া অনেক অনাথ 
উমেদার, অল্প বেতনভোগী কর্শচারী, দরিদ্র ছাত্র নিয়ত আহার পাইত। 
ইহার উপর, অনেক আগন্তক অতিথি প্রায় প্রতাহ আসিতেন। অতিথি- 
দিগকে তিনি অতিশয় আদর যত করিতেন। তাহাদের জন্ত অনেক 
প্রবস্ত বিছানা রাখিতেন। অভাব হইলে, নিজের বিছানাও তাহাদিগকে 
দিয়া নিজে সামান্য শয্যায় শুইতেন। তাহার নিকট দান চাহিয়া কেহই 
বিমুখ হয় নাই। এই জঙ্গই তিনি লোকের নিকট পাতা” উপাধি 
পাইয়াছিলেন। লোকমুখে শুনা বায়, তাহার এইরূপ নিয়ম ছিল 
যে-তিনি সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়। আহার করিতেন। সকলে 
যাহ! খাইতেন, তিনিও তাহাই খাইতেন। তাহার জন্য শ্বতন্ব পাক 
হইত না। একদিন ভোজন কালে সকলকেই ছুধ দেওয়া হইয়াছে, 
কিন্তু তাহার নিজের দুধের বাটাতে ছুধ কিছু বেণা পড়িয়াছে মনে করিয়া 
তিনি অতি দুঃথিত হইলেন। তারপর ভূতাকে ডাকিরা বলিলেন-_তুমি 
অবাধ্য চাকর! তোগাঁকে স্পষ্ট পলিয়াছি, সকলকেই সমান দিতে হইবে । 
আমাকে কেন তধ নেন! দিলে 2 ঢাকর বলিল--অধজ্জে না, বেশী দেই 
নাই । কত্ত সে কথায় কর্পাত না করিয়া তংক্ষণাৎ তিনি চাঁকরটীকে 
জবাব দিলেন। 

আগেকার লোকে এই প্রকারেই অতিথির সেবা করিতেন । 


কিন্তু এখন গার সে ভাব নাই। আজকাল সকলেই নিজ 
উদরের সংকাঁর করিবার ভন্য ব্যাকুল। অতিথি সকার করে কে? 
আমর! সার বুঝিয়াছি--অজ্ঞাতকুলণালন্ত বাসো দেয়ো ন কস্তচিৎ।' 
কুলশীল জানিনা এমন অপরিচিত লোককে স্থান দিতে নাই। সহরে 


কর্তব্য । ২৭৭ 


ভদ্র পরিবারে আহারাদি শেষ হইয়! গেলে, অন্যের ত কথাই নাই, ত্রীর 
বাপ-ভাই আপিলেও বোধ হয় তাহাদের ভাগ্যে অন্ন জোটে না, মিষ্টান 
জুটিতে পারে। কুটুক্বের কাছে হয়ত গিনী 'আপিয়। বলেন__কয়লার 
পাক, উন্থুন জালান বড় কষ্ট, এবেলা না-ইয় ভাত না-ই হইল। হায়! 
সভাতার থরত/পে, করলার জালে রমণীহৃদয়ের কোমলবুন্তি গুলিও গুকা ইয়! 
নউতেছে । পল্লাগ্রামেও প্রার এই অবস্থাই দাড়াইয়াছে। 


অহিংসা । 


অহিৎসা পরম ধন্মা। [77071301700 701- কাহারো অহিভ- 
অনিষ্ট করিও না । প্রায় সকল উদার শান্ত্রেই এই নীতির কগা শুনা যায়। 
আমরা ব্যান্াদি পশুদিগকে হিংআক বলিয়া থাকি । কিন্ত পশুর যদি 
নাকৃশক্তি থাকি, তিবে সে নিশ্চয়ই বলিত, 'মান্্ষের স্টার হিংসালু জীব 
দ্বিতীয় নাই। ব্যোমবিহারী কতবিহঙ্গ ব্যাবের বাণে নিদ্ধ হইয়া মৃত্য্ু- 
মুখে পতিত ভর। জলসঞ্চারী ক্ষুদ্র-বুহৎ কত অসংখ্য মংস্ত প্রতিদিন 
ধাবরের জালে বদ্ধ হইয়া প্রাণ হারার। ধনী, জমিদার, মুগাৰিৎ মৃগয়াচ্ছলে 
বিজন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বৎসর বতসর কন মুগমুগীর প্রাণসংহার 
করেন। কত হংস-কবৃতর, ছাগ-ছাগী অপত্যন্সেহে গৃহে পালিত হইয়া 
গহস্থ-ঘাতকের নির্মহস্তে নিহত হয়, কে তার সংখ্যা করে! ইহার! 
নিরীহ জীব। মানুষের বধা কেন? কোন্‌ অপরাধে ইহাদের প্রাণ 
নেওয়া হয়? হায়! দগ্ধোদর! তোমার জন্তই কি পশুর 
স্থষ্টি! তোমার জন্তই কি পক্ষীর জন্ম! যে গাভীর তুগ্ধ পাঁন করিয়া 
তুমি তৃপ্ত, সেও তোমার জঙ্ত জীবন হারায়! 

পশ্ুপক্ষীকে ইতর জন্ত বলিয়া নাম্থষ ঘ্বণা করে, মানুষকে নাকি খুব 
ভালবাদে। কিন্তুহায়।! মানুষ মানুষকে বত হিংসা করে, এমন ত 
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আর কেন করে না। পৃথিবীর স্ষ্টি হইতে আজ পর্যন্ত যুদ্ধে, বিনা 
যুদ্ধে, মানুষের হাতে যত মানুষ মারা গিয়াছে, তার সহশ্র ভাগের এক- 
তাগও পশুজাতি বধ করে নাই। হিংসক কে? পশু, না মানুষ? 

এমন লোক প্রায় দেখা যাঁয় না, যে জীবনে কাহাকেও হিংসা করে 
নাই। সংপাণর কেবল হিংসা আর প্রতিহিংসা । তাই বিশ্বকারুণিক 
মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন-_জীবে দয়! পরম ধর্মা। 


(৯০০ 


অতি সংক্ষেপে অল্পকথায় সর্বসাধারণের পক্ষে কর্তবা এই-__বড় হও । 
গায়-পায় বড় হও। মাথাট! আর বৃকটাকে বড় কর। আম্মীর স্বজনকে 
লইয়], নিজগ্রামের, নিজ দেশের সকলকে লইয়া বড় হও । 


বড় কে? 


আত্মাটা ধার বড়, তিনিই বড়। আত্মশক্তিবলে যিনি সংসারে 
মহৎ কার্ধা সম্পাদন করিয়া পাঁকেন, তিনি বড়। নিজ শাক্ততে আমরা 
কে কত মহত কর্ম করি, তাহ! বর্তমান সভ্যসমাজের কনম্ম রাশি এবং 
আমাদের কৃত কাধ্যাবলীর তুলনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। বড় কর্ম 
করিয়াই লোকসমাজ বড় হয়। কিন্তু আমরা নিজের পায়ে দাড়াইতে 
শিখি নাই বলিয়। আমাদের কন্ম ক্ষুদ্র। চীন-রমণী সৌন্দর্যের খাতিরে 
পাচুখানিকে ছোট করেন। ছোট হওয়ার দরুণ নিজ পায়ে দীাড়াইতে 
না পারিয়া যদি স্ীর স্কন্ধে ভর করিয়া চলেন, তবে তাহ! তত লজ্জার 
বিষয় নহে, যেহেতু তিনি রমণী। কিন্তু পুরুব হইয়৷ যদি কেহ নিজ পায়ে 
ঈাড়াইতে না পাঁরে, তবে ইহা বড়ই লজ্জার কথা। 

আমর! নিজকে নিরুপায় করিতেপ্জানি, নিরুপায় হইয়া কেবল 
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কাদিতে পারি। কর্মের পথ একটু পিচ্ছিল হইলেই অশ্রজল ঢালিয়া 
আরে! পিচ্ছিল করিয়া তুলি। কঠিন পাথর-মাটীতে হাটিতে যাইয়া 
পায়ের ব্যথায় কীদিয়! ফেলি। কিস্তু অশ্রজলে পাষাণ গলে না' একথা 
ভূলিয়া যাই । ভুলিয়া যাই, 

রোদন আর অশ্জল, 

অবল! জনেরই কেবল। 


আমর! কাদি সত্য, কিন্ত একাকী, নিজের দুঃখে । পরকে লইয়া 
নয়, পরের দুঃখে নয়। বে পরের দ্বঃখে কাঁদে, সে পুরুষ। নিজের 
£খে কাদে যে, সে কাপুরুষ । আমাদের কর্দে পৌরুষের অভাব। 
পৌরুষহীন কর্ম করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না । বড় কর্ম্মই মানুষকে 
বড় করে। 


বড় কম্ম কি? 


যে কর্মের ফলে বহুলোক বহুকাল স্ুখভোগ ও উন্নতিলাঁভ করে, 
তাহা বড় কর্্ম। যেষন কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার । বিস্তবিভব, 
পদগৌরব প্ররূতপক্ষে বড়ত্বের কারণ না হইলেও আজকাল সভ্যজগং 
ধন-প্রশ্বধ্যের বলে বড় বলিয়া মনে করে। জান্মেণি প্রভৃতি দেশের 
লোকেরা বুদ্ধি-কৌশলে, কলে-কলে সাইকেল, দেশলাই, ঘড়ি ছড়ি 
কাগঞ্জ কলম প্রভৃতি কত কত জিনিষ তৈয়ার করিতেছে, আমরা এখানে 
বলিয়া বিনাশ্রমে মনের সুখে সে সব উপভোগ করিতেছি । বস্ত্বতঃ আমা- 
দের আদান আছে, প্রদান নাই। ক্রয় আছে, বিক্রয় নাই। আমাদের 
বহির্বাণিজ্য নাই। বাণিজ্য অর্থ আদান-প্রদান, ক্রয়বিক্রয়। বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্ত ধনবৃদ্ধি। সভ্যসমাজ প্রধানতঃ শিল্পদ্রব্য লইয়্াই বাণিজ্য করে। 
তন্ধার প্রভূত ধন অঞ্জন করে। আমরাও কল কারখানা! করিয়! বহু 
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প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তহ করির! ভাহাজ নির্মাণ বাঁ ক্রয় করিয়! সাগর 
পার হইয়া দূর আমেরিপা প্রভ্ভাত মহাদেশে যাইয়। বাণিজ্য করিব। 
ইন! বড় কন্মন। 

কিন্ত অত বড় আড়খরের কথায় কাজ নাই । আমরা নিরীহ-নিষ্প হু 
জাতি । দেশে থাকিরাই যেমন পারি ব্যনস। বাণিজ্য করিব। বেশ কথা। 
নিজ সমাজের কাছে সকলেই সকলট! চাহিবে, সমাজও সকলের সকল 
অভাব দূর করিবে। ইহাঁও ঝড় কম্ম। যে সমাজ, সকল লোকের 
অন্নবস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় বস্তু ফোগাইতে পারে, সে সমাজও ধন্ত। ইহারই 
জন্ত সমাজে কর্ম্মবিভাগ আবগ্তক। কৃষক ও তাতিকুল অন্ন বস্ত্র যোগাইতে 
না পারিলে লোকসকল অন্ত সমাজের মুখপ্রেক্ষী হয়। প্রতি বাত্তির ও 
প্রতিবর্ণের কর্তব্য আছে । সেই কর্তব্যের অপালনে অধন্মা ও অমঙ্গল। 
আজকাল সভাজাতি সমূহ শিল্পবাণিজ্য ব্যবসায়ী। আমাদেরও প্রধানতঃ 
সেইরূপ শিল্পী-বণিক্‌ হইতে হইবে 


বড় হওয়ার পথে কণ্টক। 


হিতোপদেশকার বলিয়াছেন-__অলসতা, রুণগ্নতা, ভীরুতা, স্ত্ণতা, 
বিদেশগমনবিমুখতা এবং হীনাবস্থাতেও সন্তোষ এই ছয়টী দোষ মহত্বের 
ব্যাঘাত জন্মাইয়। থাকে । এই কয়েকটীর একটী থাকিলেই মহত্বলাভ 
দুঃসাধ্য, সবগুলি থাকিলে ত আর কথাই নাই। 


আলস্য ও কুগ্রতা | 


কর্তবাসাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা 
শরীরে বল না থাকিলে যেমন বলেন কাধ্য করা অসম্ভব, সেইরূপ মনের 
দৃঢ়তা ও ইচ্ছার বল না থাকিলে, বুহৎঞকর্্ম আরম্ভ হইতে পারে, কিন্ত 
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সি 


শেষ হয় না। সাহস-উদ্ভম, উংসাহ-ক্ষষ্ি ও ইচ্ছা-আনন্দ কম্মের পপ্রাণ। 
বলের অভাবে এই সকল গুণ গাকিতে পারে না। দুব্বল ব্যক্তি বাছিয়া 
বাছিয়! ক্ষুদ্র কশ্মকে কর্তব্য বলিয়া স্থির করে। উচ্চ, মহান্‌ কর্ম্কে 
(যাহার সাধনে বল-বী্য, পৌরুষ-সাহসেব আবশ্তক ) কর্তবোর তালিক। 
হইতে খারিজ করে। পুরুষোচিত শ্রমসাধ্যবাপ[বে উপেক্ষা ও পরাজ্ুখ- 
তায় পুরুষত্ব ক্রমে স্ত্রীত্বে পরিণত হয়! পুরুথ শথন কন্মেব মহিন ভুলিয়া 
জড়িমা লইয়া অচল হইয়া পড়ে। 

আমর! অনেকেই বে রুগ্র-চুর্বল, আমাদের শরীরটাই তার সাক্ষী । 
দেহের ভিতরে ঢুই একটা রোগ বাড়ার কবিঝ। বসে নাই, এরূপ 
বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্ল। অন্ত কোন রোগ না গাকিলেও ছুর্বলতা-রোগ 
প্রায় সকলেরই আছে । ইভা দূব করা বড় কশ্মু। 

অলমতা সকল অনর্থের হুল; সর্বদোষের আধার, নরকের ছার। 
ইহা স্ত্রথস্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি জাবনশক্তিকে পধ্যন্ত হরণ করে। রোগ. 
শোক, ঢঃখ্য-দারিদ্রয ইহার সঃচর। আঅআলসের মন সয়তানের প্রিয় 
নিকেতন । আজকাল আমরা বাবু হইতে শিগিয়াছি। বাবু নামে 
'মামাদের বড় আনন্দ। কিন্তু “বাবু মরে ভাতে আব শাতে'। অলস- 
বিলাসীর ভাতও জোটে না, বাতকালের শাতও ছোটে না। কেহ কেহ 
বলিবেন, এখন আর আমাদের পুব্বকালের জড়তা নাই । বড় বড় সহরে 
গেলে আমার! দেখিতে পাই, পিপড়ের জাঙ্গালের মতন লোক সকল 
কেবল নানাদিকে যাঁভায়াত করিতেছে । সকলেই নিজ নিজ কাজে 
ব্যস্ত; কেহই পরের কথা মুহূর্তকালও চিন্ত। কিতে অবসর পাঁয় না। 
কিত্ব এত যে ব্যস্ততা ও কর্মাকোলাহল, এত যে ঠা তার ফল 
'অতি সামান্ত। বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া। পর্বতের মুষিকপ্রপব। সারানিশি 
জাগিয় থিয়েটার ঘরের দ্বারে বসিয়া পানের থিলি বেচিয়া, সারাদিন 
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দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মূড়ী-মুড়কী-মিঠাই বেঁচিয়া, অথবা এইরূপ ক্ষুদ্রকন্ম 
করিয়া, কিনা চাকরি করিয়া কোন সমাঁজই ঝড় হইতে পারে না। 


ভীকতা ও স্ত্রেশতা | 


আমর! বে ভীক্ক সেই সার্টিফিকেট আমরা অনেক দিন পাইয়াছি । 
বড় কর্ম করিতে গেলেই সাঁচসের প্রয়োজন। সাহসের কর্ধে ভীর” 
কেবল বিপদ গণে, সুতরাং বিরত থাকে, ঝড়ও হইতে পারে না। 

আমাকে ভীরু-অলস বলিলে তত দুঃখ হইবে না, কিন্তু স্্রণ বলিলে 
গালি মনে করিয়া রাগ করিব। এ অবস্থায় কে কারে স্ত্বণ বলিতে 
যাবে? কিন্তু এ কথা সত্য যে, ছুর্কলের প্রতি কাম বিলক্ষণ বলপ্রকাশ 
করে এবং কামে স্ত্রীপরারণতা জন্মে । নেক কামান্ধ হইলে কর্তব্যজ্ঞান্, 
হারায়, হীনশক্তি হইয়! পড়ে, সুতরাং নড় হইতে পারে ন| | 


বিদেশগমন-বিমুখতা | 


আজকাল বিদেশ ও সমুদ্রের নামে আমাদের মনে আতঙ্ক হয় না 
বটে; কারণ, আমরা ভুগোল পড়িয়া পৃথিবীর অনেক দেশ ও সমুদ্র 
কণ্ঠস্থ করিয়াছি । মানচিত্রেও সে সব দেখ্য়াছি। কিন্তু বাস্তব সমুদ্রের 
সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে, সুদূর দ্বীপে যাইতে প্রাণ কাপে। বাড়ী-মুখো। 
বাঙালী, এ কথা আমাদের মুখেই শুনিতে পাই। বাস্তবিক হিন্দুর 
বাড়ী বড়ই শাস্তিপ্রদ। আমরা যাহাতে এই সুখে বঞ্চিত না হই, সেই 
জন্তই বোধ হয় প্রাচীন তন্থ্ের লোকের! শান্বের দোহাই দিয়া, জাতি, 
যাওয়ার ভয় দেখাইয়া সমুদ্রযাত্র! নিষিদ্ধ বলিতেছেন । 

যাহা হউক, নানাদেশ পর্যটনে, আলো ও বাধুর সাহায্যে চক্ষু 
ফোটে, অভিজ্ঞতা জন্মে । বৈদেশিক সমাজের অবস্থ। দর্শনে নিজসমাজের 


এতে 
কর্তব্য । ২৮৩ 


প্রকৃত অভাব-ত্রটী বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তখন নিজেদের অভাব 
দূর করিবার একট! ইচ্ছ| জাগে ইত্যাদি উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিছ্যার্থী 
যুবকেরা কেহ কেহ সাগর পার হইয়া বিদেশে যাইতেছেন সত্য, তথাপি 
বলিতে হইবে আমরা বিদেশগমনে নিমুখ | থরে বসিয়া কে কবে বড় 
হইয়াছে ? বড় হইতে হইলেই বিদেশ গমন আবশ্যক | 


সন্তোষ । 
শানে আছে-- 
সন্তোষামূততৃপ্তানাং যহ স্খং শাস্তচেতসাম্‌। 
কুতস্তদ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাঁবতাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ সম্তোষরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত. শান্তচিন্ত মঙ্থাজ্সীগণের যে 
স্ুথ, সেই স্ুথ তাহারা কোথায় পাইবে, যাহ।রা ধনলোভে নানা! দিকে 
ছুটাছুটী করে? 
আবার, 
না 21705 000 110061615 0810৮, 


0 ৮8005 0120 110021005. 


এই পৃথিবীতে মানুষের অভাব অল্পই বটে, সেই অল্প অভাবও অরধিক- 
কাল স্থায়ী নহে। 

সন্তোষ সম্বন্ধে এইরূপ উপদ্দেশ অনেক শুনিতে পাওয়া যায়? 
শাস্তচেতা, বিষয়বিতৃষ্ণ মহাশয়ের পক্ষে সন্তোষামৃত পান সম্ভবপর বটে, 
কিন্তু অশান্ত চিত্ত সম্মোষের অধিকারী নহে। নবন্বীপের স্ুপ্রসিদ্ধ 
নৈয়ারিক পণ্ডিত রামনাঁথ তর্কসিদ্ধান্তের স্টায় নিষ্প ত লৌক আজকাল 
কয় জন আছেন? আমাদের অভাব বিলক্ষণ জাগিয়াছে। সুতরাং 


২৮৪ পূজা ও সমাজ । 


দেই অভাব দূর করিতে না পারিলে কিছুতেই মনের শান্তি হইতে পাঁরে 
ন1। ক্ষুধা খুব জন্মিয়াছে, কিন্ত ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য কোন উপায় না করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাক! যায়কি? সন্তোষাঘূত পান করা যায় কি? বান্তি 
বিশেষের পক্ষে ইহ! সম্ভব হইলেও সমাজের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের 
অভাবের অভাব নাই, কিন্তু বলের অভাবই সকল অভাবের মুখ্য ও মুল 
অভাব । বড় হইতে হষঈটলে সর্ধাগ্রে এই মূল অভাবটা দূর কর! আবশ্যক । 
নিজে নিশ্চেষ্ট হইয়া পরের সাহায্যে বড় হওরার আশ! করা মুর্গতা । 


কম্মে আনন্দ | 


* প্রকুল্পতা চিন্তের বলাধান, ভগবানের একটী সুন্দর দান। ইহা 
সংসারে সখের উৎস। ইহার অভাবে কর্ম ক্লেশকর ভার বলিয়া বোধ 
হয়। আনন্দ লইর কম্ম করিতে হইবে । কন্ম করিয়া আনন্দ লাভ 
করিতে হইবে। ভিতর হইতে বখন আনন্দ উগলিরা ওঠে, তখনই 
কম্মী কর্মে প্রাণপ্রতিষ্টা করিতে সমর্থ। আমর! নানা অভাবে চিত্তের 
'সেই প্রফুল্পভাব হারাইতেছি। স্ুডরাং কন্মে বিশেষতঃ পুরুযৌচিত বুভৎ 
কম্মে আনন্দ-স্ফ-্তি পাই না। 

একই রকমের পৌনঃপুনিক একঘেয়ে কন্মা, নিরাশ-নীরস শ্রম, 
পর-চালিত, অনিচ্ছাকৃত কম্মা অগ্রীতি ও অঠিতকর। সব্বদা অনিচ্ছায়, 
দায়ে ঠেকিয়া কর্ম করিলে, সেই অনিচ্ছাকৃত কর্ম কেবল দুর্বহ ভারবৎ 
ক্লেশাবহ। কন্মে রসান্ুভব ও আশার সঞ্চার করা কর্তব্য। “বাড়তে 
বাড়তে বাড়ে কি? আশা) কম্তে কম্তে কমে কি? আয়ু।, 
বীণারধ্বনি যেমন কর্ণে মধু বর্ষণ করিয়া সমন্ত হৃদয়টাকে নাচাইতে 
াকে, সেইরূপ আশার বাণী যাহার হৃদয়কে নাঁচাইতে পারে, সে 
কর্মে রস পাঁয়। অলস-অকর্্মণ্যের এ হেন আশাও ফুরাইয়া যায়, আবার 


কর্তব্য | ২৮৫ 


আধু থাকিতেই সে মরিয়া থাকে । সুরাপারী সুরার মধ্যে ও কর্মী 
কর্মের মধ্যে রস পাম়। তানা হলে মত্ততা জন্মিতে পারে না। মদ- 
মন্ততার ফল অবসাদ। কর্ধ-মন্ততার ফল চিত্ত-প্রসাদ। 


ভোগী বিলামীর। মনে করে, এই শরীরটা ভোগের সাধন মাত্র । 
অতএব ভোগ করাই শরীর ধারণের সার্থকতা । কিন্তু বস্তুতঃ কম্মের 
ছবারাই শ্থ ভোগ। মিত, নিয়মিত ও স্বেচ্ছাকৃত অমে কর্মশিক্তি বাড়ে 
ও আনন্দ জন্মে। শ্রমবিমুখতীয় নিরানন্দ। 


কম্মফল । 


ইহকালে বা পরকালে, এখানে বা সেখানে, তুমি চাও, আর না-চাঁও,, 
কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। কোন কোন কন্মের ফল হাতে হাতেই 
পাওয়া যাঁয়। কন্মেই অবনিত, কন্মেই উন্নতি, একথা হিতোপদেশকার 
স্তন্দর উপম1 দি বুঝাইফ়াছেন। 
বাহাধোহধে! ব্রজ্ভুযুট্চর্নএঃ স্বৈরেব কন্মভিঃ | 
কৃপস্ত খনিতা যদ্বৎ গরাঁকারস্তেব কারক: ॥ 
অথাঁং কুপখননকারী খনন করিতে করিতে ক্রমেই নীচে নামিতে 
থাকে । সেইরূপ মান্ুষ নিজকল্মদ্ধারা! নীচে আরো! নীচে যায়। পক্ষান্তরে 
প্রাচীর-নিক্দীতা রাজমিল্সি £ট গাখিতে গাথিতে কেবল উপরেই ওঠে ॥ 
সেইরূপ নিজ কর্মদ্ার। মানুষ উদ্ধে আরে! উদ্ধে উঠিতে থাকে। 
কন্দের সার নিক্কামকশ্মা। কিন্তু ইহা এখন আমাদের কাছে “আদি 
কালের বাতিল কণার মহন হইয়াছে। ইহা পুরাতন শাস্ত্রের পুরাতন 
কথা । সংসারী হইয়া একালে কে আর সেকালের নিষ্কামকন্ম করিতে 
পারে? ইহা অসম্তভব। অসম্ভব নয়, একথা এ যুগের প্রাতঃস্মরণীয়া মহা- 


২৮৬ পূজা ও সমাজ । 


রাণী শরৎহুন্দরী ও “দয়ার সাগর সেই বিগ্ভার. সাগর' ঈশ্বরচন্্র প্রভৃতি 
মহাত্মাগণ নিজ নিজ জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। | 


পপি পসপপপপাশপেপিপাপল 


আমরা সকলে মিলিয়! গা-ঝাড়! দিয়! বড় বড় কম্মে লাগিয়। 
যাইব। কম্ম করিয়৷ বিরাটপুরুষের ও ভূমানন্দ ভগবানের 
পুজা করিব। 


৬নগআআান্র £ 


চে 


উত্তম কুষাণ অন্র্ববর ক্ষেত্রে উপহ্ক্ত সার দিয়া জমির উৎপাদ্রিকাশক্তি 
বৃদ্ধি করিতে চে করে অথন! ক্গেত্রমধ্যে জঞ্জাল জন্মিলে তাহা উৎপাটন 
করিয়া থাকে, নচেং শ্ুশশ্তের ব্যাথাত হয়। গুহস্মামী বাসগৃহের খুঁটী 
নষ্টপ্রায় হলে, তাঠা বদলাইয়া নৃতন খটা দিয়! সেই ঘর রক্ষা করিয়া 
থাকে । এই প্রকার ঘর মেবামত করে ন! এক্সপ মুর্খ কে আছে? আব- 
জ্জনারাশি দূর করিয়া ঘরখানিকে পরিষাঁব পরিচ্ছন্ন রাখে এরূপ সকল 
পরিবারেই দেখা যায়। বুঝা-বুদ্ধ (আজকাল অজাতশ্মশ্র বালকও 
মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, ক্ষোরকম্ম করাইয়া থাকেন। নিদ্দি্ট দিবস 
অতীত হইলে চিবুক ও গণ্ড কগুঃন আরম্ভ হয়। পরিধেয় মলিনবন্ত্ 
ধৌত করাইবার প্রথ! সভাসমাজে | বিছ্বমান। শরীরে রোগ জন্মিলে 
তত্প্রতীকারার৫থ ওষধ সেবন এবং রোগ শান্তির পর দুর্বলতা দূর 
করিবার কন্ঠ বলকাঁরক ওষধ ব্যবহার করাই প্রচলিত রীতি। ইহাঁরই 
নাম সংঙ্কার। সংস্কার অর্থে অসার, অশ্রন্দর, অহিতকর অংশের 
উদ্ধারপৃর্বক সারবান্‌, স্ুপ্দর, বলকর অগ্ত কিছুর সংযোজন। সংস্কার 
শকের আভিধানিক অর্থও শোধন, পরিষফরণ, অলঙ্করণ। এরূপ সংস্কীর- 
কাধ্য বহুকাল হইতেই সমাজে চলিয়া আসিতেছে । | 

ক্ষেত্রের জঞ্জাল ফেলিতে যাইয়া শস্য কাটিয়৷ ফেলা, কিংবা ঘরের 
খুঁটী বদলাইতে গিয়া স্থকাঠের উত্তম খুঁটীর পরিবর্তে আকাঠা অসার 
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সি 


খু'টী তৎ স্থানে স্থাপন করা নিতান্ত অর্বাচীনের কাঁধ্য। আবার, বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত অপ্রয়েক্গনীয় নথাগ্রছেদন কালে সম্পূর্ণ নখ বা নথাদ্ধ ছেদন করিলে 
ক্ষোরকারের অনিপুণত' একাশ পাইবে ও অপরাধ হইবে। ব্যাধির 
উপশম করিতে যাইয়া চিকিৎপক যদি রোগ নির্ণয় করিতে ভূল করেন 
ও রোগযন্ত্রণ বুদ্ধির ও অবশেষে জীবন নাশের হেতু হন, তবে তিনি 
গুরুতর অপরাধে অপরাধী । সেইরূপ সমাজ-শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি 
হইলে ব্যাধির প্রকৃত মুলকারণ নিয়র্ণপূর্বক তাহা সমূলে নির্মল করিতে 
উদ্যোগী ও যত্ববান হওয়া ধীমাঁনের কার্য । সমাজরূপ বিরাটপুরুষের 
যখনই যে কোন অঙ্গে যে ঢুষ্ট ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে, তখনই তাহা 
অপনয়ন করিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের বর্মা। সমাজশরীরের উৎকট 
জটিল ব্যাধির নিণয়ে ও দূরীকরণে সুচিকিৎসকের সংবিবেচনা, বিচ- 
ক্ষণত! ও সহানুভূতি চাই । সমাজক্ষেত্রেব আগাছা উপড়াইয়া ফেলিতে, 
স্বক্ৃষকের সাবধানতা, শরমণালতা ও কষ্টসহিষ্ভার গ্রায়োজন। বাগানের 
জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে বটে, কিন্তু দেখিতে হইবে সেই সঙ্গে বেন 
ফুলও ফলের গাছ কাটা নাযায়। গ্রাটীন প্রাণীদেহে যেমন রোগের 
আধিক্য ও প্রাবল্য সম্ভাবিত, সেইরূপ প্রাচীন হিন্দুসমাজে এমন অনেক 
মহৎ দোষ জন্বিয়াছে, যাহা সংস্কার একান্ত 'আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। 
সম[জ-সংস্কার অত্যাবগ্তক। আবম্তক হইলেও মানুষের বুঝিবার 
দোষে কিন্বা স্বার্থহানির আশঙ্কায় কেহ কেহ বা কোন কোন সম্প্রদায় 
ংস্কার-বিরৌবধী। কেহ কেহ এবিষয়ে উদাসীন, কেহ কেহ ইহার 
পক্ষপাতী । বিরোধীদল হয় অক্ত, না ভয় স্বার্থান্ধ। অজ্ঞতা বা অন্ধতা 
বশতঃ তাহারা দোষ দেখিতে পায় না, কিংবা দোষকে গুণ বলিয়া বৌধ 
করে। আঙ্গন্ম একটা মন্দ জিনিষের সহিত নিত্য পরিচয়ে কেমন একট, 
ভালবাসা জন্মে। সেই জন্তই দেশ মধ্যে বুকণল প্রচলিত কুরীতি, কুনীতি, 
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কদাচার . গ্রভৃতিও সাধারণ লোকের নিকট আদর পাইয়া থাকে । 
'লোকে এগুলিকে সহজে ছাড়িতে চায় না, ছাড়িতে হইলে মন্দে আঘাত 
লাগে। ইহা কুসংস্কার । কুসংস্কার দূর করিতে জ্ঞানই মহৌষধ । 

পিতামহ ভ্রমক্রমে অমৃতরৃক্ষের চারা লাগাইতে বিষবুক্ষের চার! 
(রোপণ করিয়! মত্যধাম পরিত্য।গ করিলেন। তারপর পিতা বিষবৃক্ষ 
জানিয়াও হয়ত কাটিতে ভূলিয়া গেজেন। এখন নিজে এটীকে সযত্বে রক্ষা 
করিয়া অ।সিতেছেন। ভ্রাত। ব1 পুক্র বা অপর কেহ কাটিতে গেলে, এই 
বলিয়। নিষেধ করেন যে, এই গাছটী বাপ দাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, 
ইহ তাহাদের ম্মৃতিচিহ্ু, ইহার প্রতি আমার বড়ই মমতা জন্মিয়াছে। 
এরূপ ঘুক্তি অবলম্বন করিয়া বিষবৃক্ষ পোষণ কর! মুট়ের কর্ম নয় কি? 
আবার, যাহার অলস উদাসীন, তাহাদের বোধ হয় মনের ভাব এই যে, 
সমর়স্রোতে ভাসিতে ভাগসিতে একট। গতি হইবেই। দোষ আপনা 
হইতেই শোধরাইযা আসিবে, আম।দের চেষ্টার কি প্রয়োজন ? কালের 
গতি ফিরাইর্জত কে পারে? তাহারা ইহ! মনে করেন ন| যে, যদিও 
প্রকৃতিতে রোগ উপশম করিবার শক্তি আছে, যদিও পশুপন্ষী সম্পূর্ণ 
রূপে প্রকৃতির নিরমাধীন থাকে বলিয়া প্রক্ৃতিই তাহাদের চিকিৎসার 
ভার লইগছে; তথাপি, মানুষ স্বাধীনভাবে চলে সুতরাং অনেক 
আত্মরুতবাবিঘন্ত্রণা ভোগ করে, এবং ইহার প্রতীকার-চেষ্টা মানুষেরই 
করা আবশ্যক | 

নব্যসম্প্রদায়ের লোকই প্রায়শঃ সংস্কারকাধ্যে রতী। ইহারা বর্তমান 
সভ্যতার পক্ষপাতী । বর্তমান ছাত্রবুন্দের মধ্যে যাহারা উত্তরকালে 
সংস্কারক হইবেন, তাহাদের সর্বাগ্রে আত্মসংস্কার কর দরকার । তাহারা 
সকলেই নিজ নিজ পরিবারে সংস্কারকাধ্য সম্পাদন করিলে সমাঁজ- 
ংস্কার সহ হইয়। আনিবে। 

১৯ 
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সংস্কারক দলের কার্য্য গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। তাহার! অন্তের নিকট 
হইতে স্বীষ্সসমীজে যাহা! আনিতে চান, তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষণীয়। 
যেমন, মুসলমানের নিকট প্রাপ্ত স্ত্রীজাতির অবরোধপ্রথা যদি হিন্দুসমাজে 
প্রবেশ লাভ না করিত, তবে বর্তমান সংস্কারকদিগের এখন সে প্রথ! 
রহিত করিতে এত কই ভোগ করিতে হইত না। মন্দ যাহা আসে, 
তাহা! দূর কর! শেষে অনেক দিন পরে প্রাচীন রোগের ন্যায় ছঃসাধা, 
কোন কোন স্থলে অনাধ্য হইয়া পড়ে। আর একটী কথা তাহাদের 
ভাবিবার বিষয় বলিয়৷ বোধ হয়। বর্তমান সভ্যতার ,কুহকে, বাহা- 
আড়ম্বরে ও চাকৃচিক্যে অনেকেই ভ্রমে পতিত হন, এবিষয়ে নিতান্ত 
সাবধানতা আবশ্যক । যেমন, এখন মাম্লা মোকদ্দমার স্থ্য। বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, কুটিল কলহপ্রিয় লোকের সংখ্য। বাড়িয়াছে ॥ 
আবার, এখন ছুগ্ধ পরীক্ষার কল সৃষ্টি হইয়াছে, আগে ছিল না । অর্থাং 
পূর্বে কেহ দুধে জল মিশাইত না, কলেরও প্রয়োজন ছিল না। এখন, 
দুধে জল ও কল উভয়ই পাওয়া যায়। এই ছুই অবস্থাকে উক্কীল-মোক্তার, 
কলওয়াল। ও গোয়ালার! সভ্যোন্নত অবস্থা মনে করিতে পারেন। 
কিন্তু কৃটবুদ্ধি ও কৃত্রিমতা যদি সভাতার লক্ষণ হয়, তবে এই 
প্রকার মনে কর! অসঙ্গত হইবেনা। সংস্কারকের! প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, 
সংসাহসী, পাপদ্ধেষী, কুসংস্কারবর্জিত ও স্বার্থশূন্ত না হইলে তাহা- 
দের কেবল পণ্ুশ্রমই হইবে। 

কেহ কেহ কৃত্রিম স্বদেশগ্রীতির ভাণ করিয়! থাকে । তাহার! 
পুর্বপুরুষগণের . স্থৃতিমাত্র পোষণ করিয়া মহিমামপ্ডিত অতীত 
যুগের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে, কিন্ত 
কাধ্যতঃ কোন মহাত্াকেই আদর্শ ধরিয়া তাহার পথে চলে 
না। সকলেরই বুঝ! উচিত যে, থে জাতির জাতীয়-চরিত্র অলসতা, 
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অবর্ধণ্যত! ও ছূর্কলতায় কলঙ্কিত, সে জাতির উত্থান ভাতীয়-চরিত্র- 
সংস্কার ভিন্ন আকাশকুনুমের স্তায় অলীক। ঘুণ প্রবেশ করিয়৷ আমা- 
দের জাতীয়চরিত্রকে শতচ্ছিদ্র ও দুর্বল করিয়! ফেক্িয়াছে। এই 
চরিত্রটাকে ব্দলাইয়া বলিষ্ঠ চরিত্র আনিয়া! সেই স্থানে বসাইতে হইবে । 
ইহ! সংস্কারের মধ্যে সংস্কার | 

পুরাতনের নামে কেহ কেহ ক্রোধে জলিয়া৷ উঠেন, কেহ কেহ. আনন্দে 
নৃত্য করিতে থাকেন। তই দলে বিষম সংঘর্ষ। প্রথম দল পুরাতন- 
বিদ্বেষী, নৃতনে অনুরাগী । দ্বিতীয় দল পুরাতনপ্রিয়, নৃতনে বিতৃষ্ণ। 

সমাজের রীতিনীতি যাহাই পুরাতন তাহাই মন্দ, দমথবা তাহাই ভাল, 
আবার যাহা কিছু নূতন তাহাই ভাল, ব! তাহাই মন্দ, এরূপ কথা হইতে 
পারে না। পুরাঁতনের মধ্যেও ভাল-মন্দ, নৃতনের মধ্যেও ভাল-মন্দ 
থাকিতে পারে । ইভ! বিচার-সাপেক্ষ। পরীক্ষায় যাহা মন্দ বলিয়! 
স্থির হইবে তাহা অবশ্যই বস্থনীয়, যাহা ভাল তাহা আদরণীয়। 


শ্পিভকা £ 


শিক্ষার উপরই সমাজের ভাবী মঙ্গলামন্গল, উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে। শিক্ষাদানের জগ্ত উপযুক্ত শিক্ষকের আবশ্যক । সুশিক্ষ- 
কের উপর শিক্ষার ভার স্তস্ত হইলেই শুভ ফল, অন্তথ৷ কুফল। ভগবান্‌ 
মানবশিশুর দেহ-মাটীতে মন্গষ্যত্ের বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা অন্কুরিত, 
পরিপুষ্ট ও ক্রমে ফুলে-ফলে পরিশোভিত, সর্ধাঙ্গন্ন্দর মহান্‌ বৃক্ষে পরিণত 
করাই শিক্ষকের কর্্ম। কুস্তকাঁর যেমন কীদামাটী লইয়া, গড়িয়া-পিটিয়া 
মনোনত মনোহর মৃন্পী মুণ্তি নিন্মাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শিক্ষকও 
শিশুর কাচ! দেহ-ও-মন-মাঁটী লইয়! সর্ধাঙগলুন্দর, পুরণ্ণবয়ব মুন্তি গড়িবেন, 
এবং সেই মুন্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিক্ষককে সুদক্ষ নালী, 
কুগ্তকার ও পুরোহিত হইতে হইবে। পশুত্ব ঘুচাইয়া মনুষ্যত্ব প্রদান 
করা, মানুষ করিরা তোলা, শিক্ষকের কন্ম ! 

শিশু পৃথিবীতে আসিয়া কেবলই জানিতে চায়। যাহা দেখে, তাহাই 
আশ্চধ্য বোধ করে । জানিবার এই আকাজ্জা কৌতুহল, এই স্বাভাবিক 
জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং উন্তরোত্তর বদ্ধিত করা শিক্ষকের কন্ম। 
অবোধ শিশু আগুন দেখিয়া আগুনে হাত দিতে যায়, চুণ দেখিয়া! চুণ 
মুখে দিতে হাত বাড়ায়, তখন শাসন বারণ আবশ্যক, নহিলে বিপদ্‌। 
জ্ঞানবর্ধন ও শাসন বারণ শিক্ষকের কর্ম। শিশু যে কেবলই জানিতে 
চায়, শিখিতে চায়, সে শিক্ষার ভার কাহার উপর ন্তিন্তঃ যিনি জ্ঞান- 
বৃত্তি দিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিয়া! রাখিয়াছেন। তিনি এই 
শিক্ষাকার্ধে জননীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ট এই স্বাভাবিক 
কর্তৃব্য কজন বঙ্গীয়জননী স্ুুচারুরূপে সম্পাদন করেন? কিন্ত ইহার 
জন্য দায়ী কে? সমাজ রমণীদিগকে বন্বপূর্ববক অন্ত করিয়৷ রাখিয়াছে, . 


শিক্ষা । ই৯৩ 


এমন কি 'দায়িত্জ্ঞান পর্যান্ত লোপ করিয়া দিয়াছে । এই গুরুকর্তবোর 
অপালনে যে গুরু অপরাধ তাহা অন্ধ সমাজের, অজ্ঞ বালিকাঁ-জননীর 
নহে। 


গৃহ-শিক্ষা। | 


“মা ভওয়! কি মুখের কথা ? 
কেবল প্রসব করলে হয় না মাত1 1” (রামপ্রসাদ ) 
বাস্তবিক মা হওয়া মুখের কথা নয়। প্রসব করিলেই, অথব! 
ছুই এক বৎসর স্বভাবের প্রেরণায় তিধ্যকৃজননীর স্তায় সম্তান-পালন 
করিলেই, মাতার কর্তন্য শেষ হইল না। ইহার অতিরিক্ত কর্তধ্য আছে। 
শিশুর মন অন্থকরণপ্রবণ। সে প্রতিদিন যেরপ আচরণ চক্ষে দেখে, 
সেরূপ করিতে ভালবাসে । বাস্তবিক শিশুর জন্মদিন তইত্তেই শিক্ষাকার্ধ্য 
আরব্ধ হয়। শিশু স্তন্তপানের সঙ্গে সঙ্গে মাতার সমগ্র অস্তর-প্রক্কতি- 
টাকেও যেন পান করিতে থাট্ষি। তাহার কোমল মনে মাতার দৌষগুণ 
প্রন্তর-রেখার স্টায় চিরতরে অঙ্কিত হইতে থাকে । জননী মুখে উপদেশ 
না দিলেও তদীয় দৃষ্টান্তের অন্সরণ করিয়া যাহা শিখে, তাহাই শিশুর 
ংস্কার হুইয়া ঈীড়ায়, এবং এই সংস্কারই কালে অভ্যাসের পরিপাক বশতঃ 
স্বভাবে পরিণন্ত হয়। মাতার চিন্তা, চরিত্র, ভাব-শ্বভাব সম্তানে অলক্ষিত- 
ভাবে সংক্রমিত হইয়া থাকে । প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে শিশু, জননীর নিকট 

শিক্ষা পাইতে থাকে এবং নিজকে গড়িয়া তোলে। 
বাড়ীই প্রাথমিক শিক্ষার আলয়। এখানেই সর্বপ্রথম শিশুচক্রিত্র 
গঠিত হয় এবং উত্তরকালে তাহা! সংশোধন বাঁ পরিবর্তন করা বড় কঠিন হইয়া 
পড়ে। শিশুর কাছে নির্দোষ, উন্নত আদর্শচরিত্র রাখা চাই। জননীই 


২৯৪ পুজা ও সমাঁজ। 


শিশুর নিতাআদর্ণ। এই আদর্শেব তারতম্ানুসারে শিশুর ভাবী জীবন 
ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে । যে পরিবারে প্রতিদিন সদনুষ্ঠান, ধর্মানুষ্ঠান ও 
প্রীতি বিরাজমান, এনং নিতানৈনিত্তিক কর্তবোর সমাক্‌ পালন হইয়। থাকে, 
সেই পরিবারস্থ শিশুর ভবিশ্যং জাবন সুখময় হইবে বলিয়া আশ! কর! 
যায়। পক্ষান্তরে অবিগ্ঠ, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার ও বর্বরতার মধ্যে 
শৈশব অতিবাহিত হইলে, শিশু অঙ্ঞ।তসারে সেই সব অসৃকরণ করিয়া 
একটী নরপঞ্ড হইবে। জন্জ হাব্বট বলেন, “079 00০9৫ 1700161 
15 %/০01৮) 2. :1)0100105ণ0 901)0901 [756615.৮ এক স্থমাতাই শত 
শিক্ষকের সনান। নেপোলিরন বোনাপাটি বলিতেন, “1106 194৪ £০০৫ 
0:1020 00120406 01 2. 01110 061080060 67001761% 0 (156 
020011.৮ শিশুর স্থ ব| কু চরিত্র সম্পূর্ণরূপে মাতার উপর নির্ভর 
করে। কিন্ত এই সমাজে এই সব কথ! অনেকেই হাসিয়া উড়াইয়া 
দিবেন। 

বস্তুতঃ গৃহরূপ এই প্রাথমিক শিক্ষালয়ে মাত। প্রথম শিক্ষক, পিতা 
দ্বিতীয় শিক্ষক। কিন্তমাতার নিকউ শিশুঞ্টকি শিখে? কিছুই না। 
কিছুই-ন| যদি শিখিত, তবে বরং ভাল হইত! কিছু অবশ্যই শিথে। 
যাহ! শিখে, তাহা প্রায়ই মনুষ্যত্বের অন্তরায়! শিখে ভীরুত, ক্ষুদ্রতা, 
দুর্বলতা ! মাতাপিত৷ উপযুক্ত সংশিক্ষক ন| হইলে শিক্ষাকার্ধ্য বার্থ। 
সাধুপরিবার অতবাৎকৃষ্ট স্বাভাবিক শিক্ষালয়, আবার অসাধু পরিবার 
কুশিক্ষার আগার । মাতৃকুলের স্ুশিক্ষা ভিন্ন শিক্ষাসংস্কার অসম্ভব । 
সমান্জের কর্তবা ইহাদ্দিগকে উত্তম শিক্ষর্িত্রী করিয়। লওয়।। যে সমাজে 
মাতৃকুল, সর্পপ্রকার ক্ষুদ্রতভার মধ্যে আবদ্ধ, অজ্ঞ/ন-অন্ধকারে নিমগ্ন, শারী- 
রিক ও মানসিক দুর্বলতার আধার, সেখানে শিক্ষাসংস্কার ও জাতীয় 
চরিত্র সংস্কার চে! নিক্ষল | [70776 179055 61১6 1121, পারিবারিক 


শিক্ষা । ২৯৫ 


শিক্ষা শিশুকে মনুষ্যত্বে বা পশুত্বে পহুছিবার পথ করিয়! দেয় ॥ 
একথা যদি আমর সত্য বলিয়! বিশ্বাস করি, তবে স্ব স্ব পরিবারে সংশিক্ষ। 
বিধান অত্যাবশ্ক। 


২৯৬ পূজা ও সমাজ । 


বিদ্যালয় । 


শিক্ষার দ্বিতীয় স্থান বিগ্ভালয়। মাতীপিতা স্বভাবনির্দিষ্ট শিক্ষক 
হইলেও অযোগ্যত।, অনবকাশ ব! অন্থবিধা বশতঃ শিক্ষার জন্য বালককে 
বিগ্ভালয়ে পাঠাইয়া দেন। দীন্দরিদ্র চাষাও ছেলেটাকে স্বুলে ভন্ত 
করাইয়! দের, আশা-__স্কুলে পড়িয়া ছেলে মানুষ হবে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, 
ভদ্র, অভদ্র সকলেই পুত্রদ্দিগকে বিছ্কালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত, নিজেরা সমর্থ 
হইলেও সপ্তান শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। সকলেরই আশা 
পুত্রগণ বিগ্ভালয়ে গেলে মানুষ হইতে পারিবে । ছাত্রের! বিকার বিপণিতে 
মাসিক দুই চারি পাঁচ টাক! দিয়! পুস্তকের পণ্যবস্ত কিনিতে আসে ও 
কিনিয়া লইয়! যায়। আসল জিনিষ চার না। আমর! ক্ষুদ্র জীব, ক্ষুদ্র 
আমাদের আশা । মানুষ বলিতে আমর! যাহা বুঝি, তাহা শিক্ষক মহাশয় 
করিয়া দেন। তিনি ছাত্রকে পাশ পাইবার যোগ্য করিয়৷ তোলেন । 
পাশ পাইলেই পিতামাতা, গুরুশিষ্য সকলেরই আশা ফলবতী হয়। 

প্রজাহিতৈষী দয়ালু গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার বিস্তারকল্লে প্রচুর অর্থবায় 
করিয়া আসিতেছেন। এবিষয়ে গবর্মেন্টের কোনরূপ কার্পণা দেখ) 
যায় না। কিন্তু বিগ্ালয়ে শিক্ষালাভের সুবিধা সকলের হইয়া উঠে না, 
আবার, যাহার! বিছ্যালয়ের ছাত্র, তাহারাও অতি অল্লপকালের জন্য বিছ্া- 
গ্রহণ করিতে আসে । ফলতঃ সামাজিকত। শিক্ষার ভার সমাজের হস্তে 
ন্ত। 

শিক্ষকের আসন অতি উচ্চ। এই উচ্চ আসনে বসিবার উপযুক্ত 
শিক্ষক প্রস্তুত করা সমাজের অবশ্য কর্তব্য। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি 
প্রাথমিক শিক্ষাগুর মাত। ও পিতা! এবং তৎপরে বিদ্চালয়ের গুরু । কিন্তু 
বর্তমান অবস্থায় ইহার1 কেহই স্ব স্ব দান্বিত্ব বুঝিয়! পূর্ণ শিক্ষাদানে ব্রতী 


শিক্ষা | ১৯৭ 


নহেন+অন্লহীনকে অননদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, আতুরকে ওষধদান 
পরম ধর্ম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্টদান চরিত্রদান, মনুষ্যত্বদান | বিদ্া- 
লয়ের শিক্ষক চরিত্রদান করিতে পারেন না। তিনি পুস্তকের বিষ্ভা দান 
করিতে আসিয়াছেন, পুস্তকের বি্াই দান করেন। এদেশের মাতৃকুল 
প্রাণহীন ; এমবস্থায় তাহীরা কিপ্রকারে মন্তানকে প্রাণদান করিত্নে? 
শতরাং শিক্ষা-বিবয়ে গুরুতর দারিত্ব অনুভব করির! সমাজ সর্বাগ্রে ও 
সর্ধপ্রধত্বে বদ্ধপরিকর হইলেই শ্তফলের আশা করা যায়। শিক্ষাসংস্কার 
সর্বপ্রধান ও সর্ধপ্রথম কর্তব্য । ইহা সকল সংস্কারের অগ্রগণ্য । 
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কালের গতিতে এদেশে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি রোগের প্রকৃতি 
পরিবর্তন ও নৃতন নূতন রোগের আমদানী হুইতেছে। কিন্তু আঘুর্ধেদ 
অপরিবর্তনীয়। আমর! অপরিবর্তনকে বড় আপনার করিয়া বুঝিয়াছি। 
কিন্তু বুঝিতে চাই না যে,__ভগবানের রাজো পরিবর্তন ভিন্ন অপরিবর্তনীয় 
আর কিছুই নহে। ভগবানের শান্তজে পরিবর্তন আছে, কিন্তু আমাদের 
গড়া শান্ত্রগুলির পরিবর্তন করিতে নাই। কোন বিষয়ে উন্নতিসাধন 
করিতে গেলেই তাহার পরিবর্তন আবশ্তক। আনুর্কেদ চিকিংসা 
প্রধালীর উংকর্ষসাধন একান্ত বাঞ্চনীয়। দেণা চিকিৎসার প্রতি 
অনেকের অনুরাগ থাকিলেও কতকগুলি কারণে উহার প্রতি নবাশিক্ষিত- 
দিগের শ্রা নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণাপীতে দেশী চিকিৎস! হয় না, উহাতে 
অস্ত্র চিকিৎস। নাই। অভাবাত্মক এই ছুইটী প্রধান কারণের অপসারণ 
কর! অনাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। অধিকন্ত কবিরাজ মহাশয়কে বহুরূপী 
সাজিতে হয়। একটা প্রাণীকে উ্টিদবিষ্ভায় অভিজ্ঞ, রাসায়নিক, 
স্কতভাষাবিৎ, শিক্ষক, উযধনিন্্মীতা ও চিকিৎসক হইতে হইবে। কিন্তু 
এমন প্রতিভাশালী বলি ক্খী করন হইতে পারেন? সকল বিষয়ে 
পারদর্শিত লাভ করিতে পারেন, এমন সৌভাগা কয়জনের হয় ? 
কঞ্সবিভাগ না থাকিলে আযুর্ধেদ চিকিৎসার উন্নতিসাধন অসস্ভব। 
হোমিওপ্যাথির ্তায় আযুর্ধেদ-শিক্ষার্থ মনন্বী ছাত্র প্রায় জোটে না এবং 
শিক্ষাদান কার্ধযও স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ছাত্রগণ পুস্তকের পাঠ 
গ্রহণ করে, কিন্তু বস্ত বা বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় তাহাদের অতি অল্পই 
হয়। নিদানের কয়েকটা শ্লোক তোতাপাধীর মত মুখস্থ করিয়া কত 
কবিরাজের হ্ষ্টি হইতেছে! আধুর্কে্ চিকিংস। প্রধান্তঃ বৈচ্ের জাতীয় 


চিকিতসা | ২৯৯ 


বাবসা কিন্ত কোন কোন অঞ্চলে ক্ষোরকারও অনধিকারী নহে। 
তিনি ক্ষৌরকর্মন করিতে করিতে হঠাৎ মনে 'ভাবিলেন, আমি কবিরাজ 
ভইব। অমনি তৃণ হইতে ক্ষুরনরুণ প্রভৃতি অস্ত্শস্্র সরাইয়। রাখিয়া, 
হাহাতে ওষধের বড়ি পুরিয়া, দূর অজ্ঞ পল্লীতে চিকিংসার্থ বহির্গত 
হইলেন, আব ““দহস্রমারী চিকিংসকঃ” হইয়া পড়িলেন। তিনি শুধু 
কবিরাক্গ নন, সার্জনও হইলেন। কারণ. কাটাখেড়ার অভ্যাসট| তাহার 
পূর্বব হইতেই ছিল। এই প্রকার কবিরাজ পন্লীগ্রামে এখন 9 আছে। 

ইহার উপর কৃত্রিমতা। খাগ্ঘদ্রব্যেব ্তায় ওউধধে কৃত্রিমতা মারাত্মক । 
অজ্ঞ, অল্প-আয়বান্‌ কবিরাজের ওষধে অঙ্গহীনতা ও কৃত্রিমতার বাহুল্য বোধ 
হয় অনেকেই অনুভব করিয়া থাঁকিবেন। কবিরাজ মহাশয় প|চনের 
জায় দিলেন, পসারি দোকানে মান্ধাতার আমলের আমলকী অথবা যা তা! 
মিলিল ; পাচন খাওয়াতে ফলও তেমনিই হইল। কবিরাজের ব্যবস্থায় 
মধু অনুপান, দোকানদারের ব্যবস্থায় “মধ্বভাবে গুড়ং দগ্ঘ।২,” গুড়ের 
ফেনিল জল। ' 

রোগী ও রোগ সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থচিকিৎসকের সংখা! বৃদ্ধি 
হওয়। একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন রোগে প্রাচীন প্রণালার অর্থাৎ আয়ু 
বেদসম্মত চিকিৎসা প্রশস্ত ও সমধিক ফলোপধায়ী বলিয়া অনেকের 
ধারণা । যে বাহপ্রকৃতি আমাদের শরীরটাকে বাড়াইয়া তুপিয়াছে, 
যাহার সহিত আমর! নিতা পরিচিত, তাহাতে জাত ও বদ্ধিত উদ্ভিজ্জাদি 
আমাদের রোগ উপশমের অনুকূল, ইহ! ফ্রব। অতএব দেশী চিকিৎসার 
উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধি আবশ্বক। এবিষয়ে সংস্কারকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয় নাই বলিলেই হয়। 

কর্িরাঞ্জিতে অস্থচিকিংসার প্রবর্তনা, মৌলিক গবেষণ!, ওষধের 
মূলাহাস ও কৃত্রিমত! দূর হইলে, এবং প্রধান গুধান নগরে বড় বড় ওষধ- 
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বৃক্ষের বাগানস্থষ্টি ও আদর্শ আযুর্ধেদ বিগ্ালয় স্থাপনার সহয়'খনী ও 
স্কারকদিগের গুভদৃষ্টি পতিত হইলে আমুর্কেদ চিকিৎসার শ্রীবৃদ্ধি হইবে 


আশা করা যায়। 


হ্হিল্বাভ্ নু জজ্ছাল্ল্ । 
৯ ৩ | 


ও প্রজাপতয়ে নমএ । 


জন্মদিন হইতে জারম্ত করিয়া মৃত্যুর দিন পধ্যস্ত হিন্দু নর-নারীর 
বছ সংস্কার হইরা থাকে । তন্মধ্যে উপনয়ন ও বিবাহ সংস্কার প্রধান। 
'যে উদ্দেশ্তে শান্ত্রকারগণ উপনয়ন সংস্কারের বিধান করিয়াছিলেন, তাহ! 
এখন আর সাধিত হইতেছে ন।। এখন আচার্য মহাশয়, ধর লক্ষণ, 
বলিয়া যাই উপধীত প্রদ্দান করেন, বালকও অমনি আর্যের লক্ষণ বলিয়! 
চিরকাল তাহা ধারণ করির| থাকে । ধারণের কি অর্থ বোকে না। 
বুঝিয়া তদনুরপ কার্্যও করে না। ইহাতে পিতানাতার নিরর্থক 
অর্থব্যয়ই সার। ব্রহ্গবিদ গুরুর নিকটে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচধ্য পালন, 
ব্রন্মের আরাধন, চরিত্র গঠন, পশুত্ব ছাড়াইয়া মনুষ্যত্বে উপনয়নই যে 
উপনয়নের মুখ্য-উদ্দেশ্ত, সে ধারণা অনেকেরই নাই। 

উপনয়ন-সংস্কার কেবল হিন্দুর, বিবাহসংস্কার পৃথিবীর সকল সভ্য 
জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। জীবজগতে স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রা- 
পুরুষের মিলন হইক্সা থাকে । মিলন ব্যতিরেকে ভগবানের স্থষ্টিরক্ষা! ব! 
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প্রজাবৃদ্ধি হয় না। এই স্বাভাবিক নিয়মের অত হইয়া মানবজাতি 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমাজের কল্যাণতরে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রীয় বিধির 
প্রণয়ন পূর্বক স্ত্রীপুরুষের মিলন বিধান করিয়াছেন। ইহারই নাম 
“বিবাহসংস্কার' |. জন-সমাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না জন্মাইয়৷ নির্বি- 
রোধে যেন প্রজাবৃদ্ধি ও স্ুখসমৃদ্ধি হইতে পারে, এই উদ্দোশ্তে বিবাহ- 
পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। 

সষ্টিরক্ষা ও প্রজাবৃদ্ধি ভগবানের অভিপ্রায় । জাতীয় বলাবল কতকটা! 
লোকসংখ্যার উপর নির্ভর করে, কিন্তু অগ্ান্ত জাতির তুলনায় হিন্দুর 
আশানুরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে না। আবার, লোকসংখ্যার বুদ্ধি হইলেই 
যে সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে, এমন কোন কথা নয়। দুর্বল, রুগ্ন 
্ত্রীপুরুষ লইয়া যে সমাজ গঠিত হয়, সে সমাজে শ্রীবুদ্ধির আশা কর 
বাতুলতা মাত্র। বাঙালীর দুর্বলতা চির প্রসিদ্ধ হইলেও ইদানীং তাহা 
দ্রুতপদে বাড়িয়া যাইতেছে । এবং সঙ্গে সঙ্গে অকালমৃত্যুকে ডাকয়! 
আনিতেছে। ক্রমোনতি যদি প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, তবে দুর্বলতা বাধা 
না পাইলে, উন্নতি লাভ করিবে, ইহ। নিশ্চয় । ব্্গসমাজে তাহা হইতেছে । 
এই দুর্বলতার অন্যতম কারণ বাল্যবিবাহ । 


বিবাহের বয়স । 


বিবাহ শবের অর্থ (বি-বহ+ঘঞ. ) স্ত্রীপুরুষের পরস্পর 
দম্পতিরূপে মিলন। এস্থলে “বহ+ ধাতু প্রাপণার্থক। মিলনের এই 
প্রকৃত কাল প্রক্কৃতিই নিদ্ধারণ করিয়! দিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই 
যখন পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণেক্ছিয় হয়, তখনই বিবাহের উপযুক্ত কাল। অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের অপূর্ণ অবস্থায় মিলন অকাল। প্রকৃতির এই নিয়ম উদ্ভিজ্জ ও 
তির্ধ্যগ্‌ জাতি পালন করিয়া থাকে । মানবের পক্ষেও অবশ্পালনীয়। 


বিবাহ সংস্কার । ৩০৩ 


পাশ্চাতাপপ্ডিতদিগের মতানুসারে পুরুষ প্রায় ২৩ বৎসর এবং স্ত্রী 
২০ বংদর বয়স পর্যাস্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চ০থ [5 60 20, ৮০৮৪ 
16817 28217 60 22068981701 18091015 (717 81015) 20৫ 
00100160 (17210 210৮6 ৪6 29০৪০ 23. 0৮151 2105 
20৯৮ 17076 910৮৮152100 [01200108119 16801) 00517 পি] 
15150) 200 ৮5151608৮20. (5739 11601081 701150010- 
06306 10 [19015 09173 1507. 01 80) &14 ৬50961) 
03, ০11 & 0.) 

আবুর্কেদ শান্সেও আছে,_-“বিবর্ঘমানধাতুগুণং পুনঃ প্রায়েণানবস্থিত- 
সত্বম্‌ আত্রিংশত্বর্ষমুপদিষ্টম্‌1”  (চরক, বিমানস্থান )। চরকের মতে 
পুরুষের ত্রিশবৎসর পর্্যস্ত ওজোধাতু প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। অতিপ্রামাণিক 
বৈস্ভকগ্রস্থ স্ুশ্রতের মতে 


পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্‌, নারী তু ষোড়শে। 
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তো জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্‌ ॥ 
পঁচিশ বৎসর বয়সে পুরুষ ও ষোল বংসর বয়সে নারী সমবীর্যাবিশিষ্ট 
হয় অর্থাৎ সেই সেই কালে ইহাদের রসাদিধাতু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তবেই 
এসম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নব্য ও প্রাচীন শাস্ত্রে বিশেষ অমিল নাই। 
এখন বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আধ্যঞ্ষষিগণ কি বলিয়াছেন দেখা যাউক। 
বিষ্ণপুরাণে আছে-_ 
“গৃীতবিষ্ঘো গুরবে দত! চ গুরুদক্ষিণাম্‌। 
গাহস্থ্যমিচ্ছন ভূপাল ! কুর্য্যাদদা রপরি গ্রহম্‌ ॥” 


হেরাজন্! যিনি গৃী হইতে ইচ্ছুক, তিনি ক্ৃতবিদ্ত হইয়! গুরু- 
দক্ষিণী প্রদানান্তর দারপরি গ্রহ করিবেন। পূর্বকালে শিক্ষা পরিসমাপ্ত 


৩০৪ পুজা ও সমাজ । 


করিয়৷ বিবাহ করিবার রীতি ছিল। এবং 'শিক্ষা সমাপ্ত করিতে ২৫ 

বংসরের পৃর্ধে অনেক ছাত্রই পারিতেন না। মহর্ষির মতে ছাত্রাবস্থায় 

অর্থাৎ প্রায় ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা! অসঙ্গত। 
মনন বলিয়াছেন 


“ত্রিংশংবর্ষো বহেৎ কন্তাং স্ৃগ্তাং দ্বাদশবার্ষিকীম্‌।» 


ত্রিশ বংসর বয়স্ক যুবক দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিবে। 
মহাভারতকার বলেন-_ত্রিংশতবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভাধ্যাং বিনদেত নগ্রিকাম্‌। 
ত্রিশবৎসরের যুবক অনাগতার্তবা অর্থাৎ অরজম্বল! ষোড়শবর্ধীয়া কন্ঠাকে 
বিবাহ করিবে। 

ইহারা উভয়েই পুরুষের পক্ষে ত্রিশবত্সর বয়ক্রম বিবাহের কাল 
নির্ধারণ করিয়াছেন । 

কন্তার পক্ষে মনু বার, মহাঁভারতকার ষোল বৎসর বয়স নিরূপণ 
কারয়াছেন। 

উদ্ধাহতত্বে শ্মার্ভভট্রাচার্ধ্য রঘুনন্দন কয়েকটা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধত করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, কন্তার পক্ষে বিবাধের কাল সাঁত হইতে এগার বংসর 
পর্যন্ত প্রশস্ত । খতুমতী হইবার পূর্ব্বেই কন্যাকে পাত্রপাৎ করিতে হইবে। 
কিন্তু কন্যা, বিবাহের পূর্বে খতুমতী হইলে দোষ কি? 

মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন-_ 


কামমামরণাতিষ্ঠেৎ গৃহে কন্ঠর্ভ,মত্যপি। 
ন চৈবৈনাং প্রবচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কহিচিৎ ॥ 


কন্যা! খতুমতী হইয়! পিতৃগৃহে অনুঢা অবস্থায় আমরণ থাকিবে, তথাপি 
তাহাকে নিগুণ বরের নিকট বিবাহ দিবে না। ইহাই সহজ ও ব্যাপক 


বিবাহ সংস্কার । ৬৬৫ 


অর্থ) সকল বর্ণ ও সকল ভাতির পক্ষেই এ উক্তি প্রযোজ্য | এই বচনটী 
উদ্বাঙছতব্ধে উদ্ধত হইয়াছে । টাকাকার গুণ-হীন শকের অর্থ করিয়াছেন 
“গাচ্ত্রীহীন', কাহারো বাহাবে। মতে “অর্থহুক্ত গাক্রত্রীহীন” । কারণ, 
গুণ শবে কুহকেও বুঝার । শাস্ত্রের শুক্ম বিচারে প্রয়োজন নাই। আমা- 
দের স্থুল দৃষ্টি সহজ অথই দেখিতে চার। টাকাকারের মতানুসারে চলিলে 
সাজকাল অনেক ব্রাঙ্গণবালকের বিসাহ কর! দায় হইবে। কারণ, কয়জন 
নালক গায়ত্রী ও তার অর্থ জান? কয়জনই বঝ1 গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে ? 
যতদিন জঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বর্ধীত হইতে থাকে, যতদিন পাঠ্যাবস্থ। 
থ[কে, ততদিন বিবাহ করা সঙ্গত নর, মনে করিয়াই শান্ত্রকারগণ পুরুষের 
পক্ষে বিবাহের বয়স ত্রিশ কব্য়াছেন। এবিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের 'সহিত 
প্রাচীনকালের স্পাটর আইনেব বিহক্ষণ মিল আছে। মহাত্মা লাইকর্গাস 
২০1৪৯) প্রণীত আইন অওপাবে ভ্রিশবৎসরের পূর্বে কোন স্পারটা- 
বাসী পুরুষ লিবাহ করিতে পাবিতেন না 24 ভাজ গাও 1)06 
50185105150 60 1)256 18801)50 05 1911 28265 01178015000 1111 
19 19980 (01700015190 1)1১ 01017110750) 5620 15 ৮55 0052 ৪1107 
৩ 60 111911%.* কিস্ট রমনীব] নচখাচর বিশবংসর নয়ঃক্রম কালে পরি- 
গাত।'হইতেন। “১৮ 075 20501 ৮60, & 50220 5/017928 
৪9৪1] 07810.” আনবা কিছু কুড়ি হইলেই বৃদ্ধার মধ্যে গণ্য করি। 
কিন্তু স্পার্টার রমণীকুল কুড়ি বংসব নয়দে বিবাহিত। হইয়া কেমন বলিষ্ঠ 
সন্তান প্রসব করিতেন । একনা ভিদেণীর কেন স্ত্রীলোক লিওনিদসের 
পত্ঠীকে বলিয়াছিলেন,_-কেবল ম্পার্টার রমণীরাই পুরুষদিগের উপক্ন 
আধিপত্য বিস্তার করে। তহ্ভবে নিওননদল-পন্জী বলেন, ম্পার্টার 
রমণীরুই কেবল পুরুষরত্ব ওসব করিয়া থাকে। 71১5০ ৬ ৩৪ 
91 945001)91 0001565 5214 (০ 8০180) 05 ৮715 01 [.5077088, 


ন্‌ ৬ 


৩০৬ পুজা ও সমাজ । 


«16 51987 07761 91017৩17016 0161761৪1১৩ ৩911৩, 
006 90887) 00157 2107৩ 00100 0010 1090-) (5171075 
[71151017৮01 017660৮.) 
অপূর্ণ, অপুষ্ট অবস্থায় বিবাহ হইলে দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর 
সুশ্রুতে পাওয়া যায়, 
উনযোড়শবর্ষায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম । 
ষগ্ঠাধত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুঙ্গিস্থঃ স বিপদ্ঠতে ॥ 
জাতোহপি ন চিরং জীবেত, জীবে! ছর্ববলেক্িয়ত | 
( স্শ্রুত, শারীরস্থান। ) 
পচিশবৎসরের ন্যুনবয়্ক পুরুষের সহবাসে ফোলবৎসরের কম বয়সের 
স্ত্রী গর্ভধারণ করিলে, সন্তান গর্ভে নঈট হয়। প্রাণ লইয়া ভূমি হইলেও 
অধিককাল বাচে না। বাচিলেও র্বালেক্রিয় হয়। 
শান্ধের এই কথা হে সতা, তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ আমরা প্রায় খরে 
ঘরেই পাইতেছি। স্থশ্রুতের মতে ২৫ বংসরের পূর্বে পুরুষ ও ষোড়শ 
বংসরের পূর্বে স্বীর মিলন বা! সহবাঁস অনিষ্টকর, সুতরাং নিষিদ্ধ । 
সবল-সতেজ গাছ জন্মাইতে হইলে পরিপুষ্ট বীজ ও স্ুক্ষেত্র চাই । 
অগকুষ্ট.ভূমিতে স্তপুষ্ট বীজ অথব। উংকৃষ্ট ক্ষেত্রে অপুষ্ট বীজ বপন করিলে 
চারাগাছ সম্যক্‌ বৃদ্ধি পায় না। আবার উপযুক্ত জল, বায়ু, ও আলো 
না পাইলে বড় একটা বাড়িতে পারে ন।। গশ্ডপক্ষী এবং মানবের দেহও 
এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। একই নিরমে সকলেরই বুদ্ধি হইয়া 
থাকে। পূর্ণাবন্নৰ বীর্ধ্যবান্‌ পুরুষ ও পুষ্টকপেবরা বলবতী স্ত্রীর সন্তান, 
কারণান্তর অভাবে অবশ্ঠই তদনুরূগ বলবান্‌, এবং রুগ্ন দ্র্কল স্্রীপুরুষের 
সম্ভতি তদমুরূপ বা তোতাঁধিক কগ্র-দুর্কল হইবে । “ষদ্বীধ্যস্তৎপরা ক্রম: 1" 
একথ| মিথ্যা নগ্ন । ব্যান্্ ও বিড়াল গকজাতীয় হইলেও বিড়ালী বিড়ালই 


বিবাহ সংন্কার । ৩৮৭ 


প্রসব করে) বাঘ প্রসব করে নাঁ। ব্যাঘ্রশাবক ও পিড়ালশাৰকে বে 
প্রভেদ, পাশ্চাত্যশিশু ও বাঙালীশিগ্ুতে সেই প্রভেদ। কেন ৪ বাঙালী- 
পিঠামাতার ছুর্বলত|ই ইঞগার কারণ। বঙ্গীয়শিশু পৃথিবীতে আসে দৈহিক 
ক্ষত্রতা ও খর্কতা লইয়৷ | বাল্যে বিবা হম বালয়াই ত বালকবালিকার 
সন্তান জন্মিরা থাকে, এবং সেই সন্তান ক্ষুদ্রকার ও তর্বল ক্য়। বাল্য- 
বিবাহ যে বাঙালীর ছূর্ধলতার একটী কারণ, তাহ! অন্বীকার করা যায় না। 

যুক্তি ও প্রতাক্ষদৃষ্ট ফলের সহিত শাস্োক্তির মিল থাকিলে, শান্ত 
মনিতে কাহারো আপত্তি গাকিতে পারে না। যুক্তি বলিতেছে,__ 
যৌননই বিবাহের প্রশস্ত কাল, বাগা নচে,। সুঙ্তাদি শান্গও সেই 
কথাই বলিতেছে। ঘোগী ষাজ্বঙ্ধ্য বলিরাছেন,-- 

“অনন্থপূর্বিকাং কান্তা মসপিগ্ডাং যবীয়সীম্। অরোগিনীম্‌।' 
ইত্যাদি । অর্থাৎ অধ্যয়ন সমাপন করিরা যুবক অরুগ্রা যুবতীর পাণিগ্রহণ 
করিবে। সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি অনেক সতীনারীর যৌবনেই বিবা 
হইয়াছিল। 

কেহ কেহ হয়ত রুধিয়া-গর্জিয়া শাসাইবেন, কি! দেশাচারের 
বিরুদ্ধে কথা ! কিন্ত তাহারা জানেন--কত কুলীন কন্যাকে খতুমতী ভইয়া 
পিতৃগরহে জবিবাহিতাবস্থার থাকিতে হর! কেহ কেহ পাত্রের অভাবে 
চির-কুমারী। কেহ থা অচিরে বৈধবাবদ্থনা ভোগের জন্য অতিবুদ্ধ 
'বয়নে বাপের বড়” ভেন বরের গলে মাল্যদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন ' 
যে বরের-- 


ঙ 


“জঙ্গং গলিতং পলিতং মুগ্তং 
দস্তবিচীনং জাতং তুগুম্‌। 
কর-ধৃত-কম্পিত-শোভিতদপ্ডং” 

আর, কাঁশিতে কাশিতে সরে শোণিতথগম্‌। 


৩০৮ পুজা ও সমাজ । 


আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, কুলীনগণের কুলাচারে রজোদর্শনের 
পর কন্তার বিবাহে দোষ নাই। অন্ত কামিনীর বেলার দোষ হইবে 
কেন? 

আমর! ধেরূপ ক্ষীণাযুক্ষীণগীবী, তাহাতে বিবাহের বয়স হদি পুরুষের 
পক্ষে শান্ত্রানুসারে ত্রিশ কর হয়, তবে সংসার-ধর্ম আর কয়দিনের জন্য? 
. এই বলিয়! অনেকে হয় ত দ্রুঃখ করিবেন। কিন্ত ভাবিয়! দেখিলে নিরা- 
শার কথ! কিছুই নাই। 

ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর কোন সভা দেশেই শিশুবিবাহের গ্রচলন 
নাই। বর্তমান সভ্যদেশবাসী পুরুষেরা অনেকেই পুর্ণ যৌবনে বিবা 
করিয়। থাকেন । তাহাদের গাহ্‌স্থ্যজীবন কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বায়! 
তাঁহার! মনে করেন না । ফলতঃ আমরা! যদি যৌবনটাকে দীর্ঘ করিতে 
পারি, তবেই ভোগকালও দীর্ঘ হইতে পারে। আধুর্ধেদমতে সত্তর 
বৎসর পর্যন্ত মানুষের যৌবন থাকে । যে সমাজে ত্রিশ পার হইলেই জর! 
' 'আসিয়! পুরুষের যৌবন কাঁড়িয়া লয়, সে সমাজের লোক আযুর্কেদের 
একথা অলীক বলিয়া হাসিয়। উড়াইয়া দিতে পারে । কিন্তু ইহা সত্য 
কথা । অজ্জুন যখন কুরুক্ষেত্র সমরে অবতীর্ণ, তখন তাহার বয়স প্রায় 
সত্তর বংসর। তখন তিনি পূর্ণ যুবক। প্রাচীনকালের কথাই বা বলি 
কেন? বর্তমান সময়েও ইয়ুরোপ প্রস্ৃৃতি ভূখণ্ডের লোকের! অনেকেই 
নুদীর্ঘযৌবন। আমরাও চেষ্ট! করিলে এরূপ দীর্ঘযৌবন লাভ করিতে কেন 


পারিব না? 
বিবাহের অধিকারী । 
বহ. ধাতুর এক অর্থ বহন কর1। তবেই বিবাহ শবের আর একটা 
অর্থ হয়,_বিশেষভাবে (ভার) গ্রহণ করা । এইরূপ ব্যুৎপ্তি গ্রহণ 


বিবাহ সংক্কীর । ৩৪৯ 


করিলে, বিবাহের অধিকারী কে, তাহ! বুঝ] মাপ এবং যুক্তির সঙ্গেও মিলে । 
যিনি অন্ন বন্ত্রাদি যোগাইয়া ভার্ধার সকলপ্রকার ভার বহনে সম্পূর্ণ সমর্থ, 
শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম, তিনি 
বিবাহের অধিকারী । দ্র্ধল অক্ষমের সে অধিকার নাই। যে দরিদ্র 
হইয়াও অর্থ উপার্জন করে না, করিতে পারে না, সে যদি বিবাহ করে, 
তবে তাহার স্ত্রীপুক্রকন্তার ঢঃখের আর অবধি থাকে না। মূর্খ, রুগ্ন, 
বিকলাঙ্গ, অন্ধ, পন্থুব বিবাহ নিষিদ্ধ। কারণ, বে বাক্তি আত্মরক্ষায় 
অক্ষম, সে ভার্ষ্যাকে রক্ষা করিবে কেমন করিয়া 2) এহেন পুরুষের 
বিবাহে, পরিবারে কেবল অশান্তি ও দারিদ্র্যই বুদ্ধি পায় এবং ভিক্ষুকের দল 
স্ষ্টিহয়। কিন্তু এই সমাজে এইরূপ লোকের বিবাহ অবাধে চলিয়াছে। 
পুরুষের বিবাহের কোন কালাকাল নাই। ১০ বৎসর বয়সে হইতে 
পারে, ৬০ নতসর বয়সেও হইতে পারে। সে এক বিবাহও করিতে 
পাঁবে, একশ বিবাহও করিতে পারে। ভার্যাকে ভরণপোষণ করিতেও 
পারে, না করিতেও পারে । এরপ স্ববেচ্ছাচার বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সমা- 
জের পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গল ও ত্রীড়ীজনক । 


কন্যাপণ । 


বিবাহ পবিভ্রপ্রণয়বন্ধন। ইহাতে অথসম্বঙ্গে যে কোনরূপ চুক্তি 
(০০700) নিতান্ত অবৈধ ও অহিতকর। পুর্বে কন্তাপণ ছিল। পিতা 
কন্ঠাকে পণা দ্রব্যের ন্যায় ১০০০২, ১২০০২.টাকায় বিক্রী করিতেন । 
দীসপ্রথা প্রচলিত থাকা কালে প্রভূ, দাস দাসী €পাষণ করিয়া! তাহা- 
দ্রিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক মুল্যদ্দাতার নিকট (1০ 66 1718185 
৮1061 ) বিক্রী করিয়া লাভবান্‌ হইত্রেন। কন্টাবিত্রয়ী পিতাও সেই 


৩১০ পূজা ৩ সমাজ । 


প্রভূ অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ট নেন । পিতা কন্তারত্রলাভে নিজকে: 
ক্তার্থ মনে করিয়া অধীরচিন্তে এক ঢু করিয়া কন্যার বয়স গণন। 
করিতেন এবং অষ্টম বর্ষে ৮*০২,,নখমবর্ষে ৯**২ টাকায় কন্ঠাদান করিয়া 
গৌরীদান বা রোহিণীদানের ফল পা্টতেন। ইহার ফলে কত বংশ বিবাহ 
করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, কত বংশ বিবাহ করিতে না পারিয়! নির্বংশ 
হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করে? ব্রাঙ্গণদের মধোই পণের মাত্রাটা 
খুব চড়িয়াছিল। তাহারা যে সকল বিবয়েই পথপ্রদর্শক! কত দরিদ্র 
ব্রাঙ্গণ “ভরার মেয়ে' বিবাহ করিগা সমাজকে কলক্ষিত করিয়াছে, তাহার 
উয়তা নাই। | 

থলপ্রকৃতিক লোকের একট! বাবসা হইবাছিল ষে, তাহার! দূর 
স্থান হইতে নীচ অন্পন্ত জাতির নেয়েছুলিকে গপ্ডাকয় গপ্ডায় নৌকায় 
ভরিয়া অন্যত্র নিয়া ব্রাহ্গণকন্ঠা বলিয়। অপেক্ষারুত অল্প মূল্যে ব্রাহ্মণের 
নিকট বিবাভ দিত। এই সকপ মেয়েরাই “ভরার মেয়ে” বলিয়া পরিচিত 
হইত। ইহাতে কন্তাপক্ষ, বরপক্ষ ও ঘটকগক্ষ তিন পক্ষের আগিকলাভ 
হইত। মনে করুন, কন্তার মূলা ৫*০২ টাকা । কন্যাপক্ষ ৩০০২ টাকা 
ও ঘটকপক্ষ ২০০২ টাকা এইরূপ ভাগ হইল। পাত্রপক্ষ ১০০০২ টাকা 
স্থলে ৫০*২ টাকায় কন্ঠ! পাইল, সুতরাং তাহারও ঠক হইল নাঁ। বর- 
পক্ষ সমাজের নিকট কির়ংকালের জন্য কখন কখন লাঞ্ছিত হইত। 
কিন্তু এই প্রকার বিবাছের নিবারণ জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হঈত ন|। 
সুখের বিষয়, এই ভীষণ কুপ্রথা আপন হইতেই সমাজ হইতে চলিয়া 
গিয়াছে। হুঃখের বিষয়, তংস্থানে ততোধিক অশুভজনক আর একটা 
কুপ্রথা সগর্ষে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে । কন্তাপণ চলিয়! গিয়াছে, 
পাত্রপণ সেই স্থান অধিকার করিয়! বসিয়াছে। 


চা 


বিবাহ সংস্কার । ৩১১৯. 


পাত্রপণ । 


পুর্ধবে কন্ঠার জন্মে মাংনখিক্রয়ী পিতার মনে কত 'আনন্দ হইত! এখন 
কন্তার জন্মে দরিদ্রপিতার মুখ শুকাইর! ধায়! কন্তা যতই বড় হইতে 
থাকে, পিতার উদ্বেগেৰ মাত্রাও ততই বুদ্ধি পাইতে থাকে । দশবৎসর 
উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই কন্তাকে কি প্রকারে পাত্রস্থ করিতে হইবে, এই 
চিন্তায় রাত্রিতে তাহার ঘুম হয় ন!| গুহিণাও *তির চিন্তানলে ইন্ধন 
'যোগাইতে তভ্রটি করেন না। দরিদ্র হইলেও পঞ্ডিভ পিতা জানেন, 

“আদৌ তাতো বরং পশ্যেৎ ততো বিভ্তং ততঃ কুলম্‌। 
যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ কিং ধনেন কুঁকেন কিম্‌॥? 

পিত। সর্বাগ্রে পাত্রের পাত্রত্ব খুঁজিবেন, তার পর বিভ্ত, তার পর 
কুল। বর ধদি নিগুণ হয়, তবে ধনেই বাকি হইবে? কুলেই বা কি 
হইবে? 

পিতা সংপাত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া যাহা দেখেন, তাহাতে 
তাহার চক্ষ স্থির । সংপান্ বজিতে আঞ্গকাল পাশ করা ছেলেই বুঝায়। 
স্বাস্থ্য, সংস্বভাব গ্রভৃতি গুণ সংপাত্রের লক্ষণ বলিয়া এখন আর কেহ 
বড় মনে করেন না । কালিদাস বুঝিয়াছিলেন,-- 

“একো হি দোষে গুণসন্নিপাতে 
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাহ্কঃ | 

চন্মের কলঙ্ক তদীয় কিরণজালে যেমন ডুবিয়া যায়, তেমনি বহুগুণের 
মধ্যে একটীমাত্র দোষ ঢাকা পড়ে । আমরা বুঝিক্বাছি,_-পাত্রের পাঁশ- 
নাত্র গুণ থাকিলে সকল প্রকার (দোয় অগ্রাহথ। এক গুণে সব দোষ 
টাকিয়া ষায়। পিত| দেখিতে পান, একটা পাশের মৃল্য পাচশত টাকা। 


৩১২ পুজা ও সমাজ । 


একটি বি,এ পাশ পাত্রের মূল্য ১৫০*২। স্বর্ণাভরণ ১০০০২ অন্ততঃ ৫০০২, 
দানসামগ্রী ৫০০২ | এই প্রকারে তাহার কমপক্ষে ৩০০২ টাকার একান্ত 
আবশ্তক। ছুর্ভগাবশতঃ যদি তিনি আরও ছুই চারিটী কন্তার পিতা 
হন, তবে তাহার যে কি দশ!, তাহা তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিবেন ? 
কন্তাদায় যে কেমন দায় তাহা তিনিই বুঝেন। পাত্রের পিতার কোন, 
দায় নাই। তিনি হয়ত বলিবেন, পুত্র পাচ বংসর পরে বিবাহ করিবে । 
এখন বিবাহের কোন ঠেকা নাই। কিন্তু পাত্রীর পিতার বড় ঠেকা। 
খতুমতী কন্তাকে অবিবাহিতাবস্থায় ঘরে রাথলে, তাহার জাতি কুলমান সক 
যাইবে, চৌদ্দপুরুষ নরকে যাইবে । এ থে বড় দ্বায়। অবশ্য একথা 
এরস্থলে না বলিলে সত্যের অপলাপ হবে যে, কুলীনকন্তা আজীবন পিতৃ- 
গৃহে অনুঢা অবস্থায় থাকিলেও তাহার পিতার কুলমান সবই বজায় থাকে । 
সেই কুল্লের কাহারও নরকদর্শন হর না। ইহার উপর, কন্তা৷ যদি 
শ্যামাঙ্গী হয়, তবে দায়ের উপর দাঁয়। কারণ, পাত্রীর গুণের পরীক্ষা হয় 
রূপের দ্বারা, বর্ণের দ্বারা । 


রূপং বরয়তে কন্তা, মাতা বিশ্তং পিতা ক্রুতম্‌ । 
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছস্তি দিষ্টান্ননিতরে জনা? ॥ 


কন্ত! রূপের ও মাতা বিভ্তের পক্ষপাতিনী, পিতা বিস্তার এবং জ্ঞাতির। 
কুলের পক্ষপাতী, অপর সাধারণ লোকে দিষ্টান্নেই তুষ্ট | বদি দরিদ্র 
পিতার এরূপ ছুরাঁকাক্্ষা হয় যে, তিনি এই সকলেরই ইচ্ছা পুর্ণ করিবেন, 
অর্থাং রূপবান্‌, বিভ্তশালী, সদ্বংশঞ্জাত, ধিদ্ধান্‌ পাত্রে কন্তা সম্প্রদান করিবেন, 
তবে তাহার সার অবিজ্ঞ আর কে হইতে পারে? তার সাধা কি, এমন 
পাত্রের পিতার কাছে বেসিতে পারেন! তার উপর আবার কত বৃথ! 
বায়-বাহুল্য, নাচগান, আতঙবাজি, বন্দুক! ' কেবল তমোগুণেরই ছড়া- 


বিবাহ সংস্কার । ৩১৩, 


ছড়ি। ইহাতে কন্তার 'পিতার সর্বস্বান্ত হয় হউক, আমোদের কাজে, 
আমোদ থাকা চাই। 
গল্পে আছে,_একদ| কতিপয় বালক কোন (এক হ্রদের জলে প্রস্তর- 
খণ্ড লইয়! ছিনিমিনি থেল! খেলিতেছিল। জলাশয়ে অনেক ভেক বাস 
করিত। প্রন্তরের আঘাতে জর্জরিত-কলেবর হইয়া তাহারা বড়ই 
পরে পড়িল, অবশেষে এক সাহসী, বৃদ্ধ ভেক মস্তক উচ্ন্তালন করিয়৷ 
বলিতে লাগিল, বালকগণ! তোমরা এই অল্প বয়সে এত নিষ্টুরতা 
কোথা হইতে শিখিলে? ইহা তোমাদের কাছে আমোদ বটে, কিন্তু 
আমাদের মৃত্যা। কন্ঠার পিতা আজকাল ভেকজাতীয়, নিরীহ, নিরুপায় 
হইর! পড়িকাছেন। যদি বুদ্ধভেকের ন্তায় কোনও কন্ঠার সাহসী বুদ্ধজনক 
পাত্রের পিতাকে বল্ন,-মনে করিষা, দেখুন, আপনি নিজে ১০৯০২ টাক! 
পণ দিরা বিবাহ করিয়াছিলেন, এখন আপনার পুত্রেরই পণ ১০০০২ 
টাকা! চাহিতেছেন। এত অন্পকালের মধোই কি ঘোর পরিবর্তন । আর 
বৃথা আমোদ উপলক্ষে নিরর্থক বায় করাইয়া আমাকে সর্বস্বান্ত করিবেন 
না। একটু দয়। করুন। তখন পাত্রের পিতা হয়ত গঞ্জিয়া বলিবেন,_- 
"আমি ১৯০০২ পণ দিয়াছি সতা, এখন কন্ঠযর পিতা ষেই হউক ন| কেন, 
তাহার নিকট হইতে স্র্দে আসলে সমস্ত আদায় করিব, তবে ছাড়িব। 
বিশেষতঃ আমি সম্প্রতি কন্তার বিবাহে কত টাকা খরচ করিরাছি, তাহাতে, 
গণ হইয়াছে । এখন পুত্রের বিবাহে অন্ততঃ সেই টাকাটা না পাইলে 
ধার শোধ কি করিরা হয় £ 

কন্তাপণের স্তায় পাত্রপণপ্রথা! বিনা চেষ্টায় দূর হইবার নহে । কারণ, 
কন্ঠা-বিক্রেতাকে সমাজের কাছে হেটমুখে থাকিতে হইত, কিন্তু বর- 
বিক্রযী বরের বিবাহে পণ লইয়া গৌরব বোধ করেন। পাত্রের যেরূপ 
দর চড়িতেছে, তাহাতে হয়ত এমন দিন আসিবে, যখন দরিদ্র পিতা, কন্ঠার: 


৩১৪ পুজা ও সমাজ । 


 বিৰাহ দিতে আদৌ সমর্থ হইবেন না । তখন সঙ্গাজে অনেক কন্যা অবিঝা- 
হিত| থাকিবে। ইত্যাদি কারণে বিবাহসংস্কারের সংস্কার আবশ্তক | 
অনেকেই পাত্রপণ উঠাইয়া বার়সক্কোচ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু কাধ্যতঃ 
কিছুই হয় নাই। এবিষয়ে একটা সহজ পন্থা আছে বলিয়৷ মনে হয়। 
প্রত্যেক বিবানার্থ যুবক যদি দৃঢ়পণ করেন, “আমি ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বে 
অন্ততঃ যোড়শ বর্ষের ন্যুনবয়ঙ্কা পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিব না; পণ গ্রহণ 


করিব না, এবং প্রাণপণে এই পণ রক্ষা করেন, তবে আর সভাসমিতি 
আন্দোলন আড়ম্বরের কোন গ্রয়োজন থাকে না। 0৮ 1817080165 


0৮10 007561৮6500 116, আমাদের দোষের প্রতীকার প্রায়শঃই 
মামাদের হাতে রহিয়াছে; কবি সেক্ষপিরের একথা স্মরণ করিয়৷ কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইলেই কৃতকাধ্যতা লাভ সম্ভুৰপব | 


ভ্ভ্লজ্জাম্ত্র 


বঙ্গীয় রনণীপমাঙজ্জে ন্বর্ণাভরণের জতিগাত্র সমগাদর। জ্ত্রীজাতি 
স্বভাবতঃ মগ্ুনপ্রিয় বটে, কিন্তু প্রথিরীর আর কোন দেশের কোন 
নারাসমাজই এপ স্থুপর্ণালঙ্কারে পক্ষপাত প্রদর্শন কবেন না। এইট 
কৃত্রিম অলঙ্কার অঙ্গনাগণের অঙ্গশোভ| বুদ্ধি বা রূপের উৎকর্ষ সাধন 
করিতে পারে না, একথা যিনি বলিবেন, রমিক যুবকগণ তাহাকে 
অরসিক বলির! উপ্তাস করিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে রসজ্ঞ রাজা 
ঢ্মন্ত কি সাক্ষা দিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন--অহে। মধুর মাসাং 
দশনম্‌! 


“শুদ্ধান্তঢ়ল্প ভমিদং বপূরাশ্রমবাধিনো যদি জন্তু | 
দূবীকতা; খলু গুণৈরুগ্ঠনলতা বনলতাভিঃ ॥৮ 


আহা! ইহাদের ( শকুন্তল1, প্রিয়ংবদা ও অনুস্থয়ার ) কি মধুর রূপ! 
মাশ্রমবাসিনী হইয়াও, ইহাদের এই রূপ, অন্তঃপুরচারি ণীগণের দুল্প ভি; 
তবেই বলিতে হয়, উদ্ভানলত। গুণে বনলতার নিকট পরাজিত। শকুন্তলা 
ও তাহার সথাদ্ধর়ের অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল না । রাজান্তঃপুর-বাপিনী 
কামিনীগণ মণিমুক্তাহেমমণ্ডিতা হইরাও রূপে বনপামিনীগণের নিকট 
পরাভূত। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন-_-“ইয়মধিকমনোক্তা 
নক্ধলেনাপি তন্বী।” এই কৃশাঙ্গী ( শকুন্থুলা ) বনহ্ধল পত্বিধান করিয়াও 
অতীব মনোহারিণী। 


৩১৬ পুজা] ও সমাজ । 


মেঘদূতের নির্বাসিত ষক্ষ, ষক্ষরমণীদিগের কিরূপ সৌন্দর্যাজ্ঞান ছিল, * 
তাহা নিম্নোদ্ধত শ্লোকে ন্যক্ত করিয়াছেন। 


হস্তে লীলাকমল্পমলকে বাগ কুন্দান্ুবিদ্ধং 
নীতা লোপ্রপ্রসবরজস| পাগুতু!মাননে শ্্রীঃ। 
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং) 
সীমন্তে চ ত্বছুপগমজং যর নীপং বধুনাম্‌ ॥ 


অলকাপুরীতে যক্ষললনাদিগের হস্তে লীলাকমল, অলকে নন- 
বিকসিত কুন্দকুম্থম, মুখ্রী লোধপু্পের পবাগে পার্তবর্ণ, কেশবদ্ধে 
নবকুরুৰক, করে মনোহর শিরীষপুষ্প এনং সীমন্তে তোমার ( যেপের : 
আগমন জনিত কদম্বপুষ্প শোভ। পায়। 


অলকানগরী ধক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী । সেখানে এহ্বর্ধোর অবধি 
নাই। গৃহে গৃহে অক্ষর নিধি, তথাপি ঘক্ষকানিনীরা স্বর্াভরণে স্পৃহা 
না রাখিয়! কুম্থুম-তৃষণে সাজিতেন। 

পূর্বকালে সংস্কত কবিরা নানা 'অলঙ্কারে কবিতান্ুন্দরীকে সাজা 
ইতেন, কিন্ত এখন বঙ্গকবিগণ ইংরাজকবিগণের অনুসরণে এরূপ কার্ধা 
স্থরুচিসঙ্গত' বলিয়া মনে করেন নাঁ। স্্বী-কবি, পুরুষ-কনি কেহ আর 
অতিরিক্ত অলঙ্কারে বাঙ্গালা কবিতাকে সাজাইয়া কাবোর সৌন্দর্যা 
ন& করিতে ইচ্ছা! করেন না। কিন্ত এসবত কাব্যের কথা । কোন 
আইনজ্ঞ বিচারক ও আইন-ব্যবসায়ীর নিকট এরূপ সাক্ষীর সাক্ষা 
প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না সত্য, তবে রসিক যুবকগণের প্রাণট! 
নাকি রসে ভরপুর, হৃদয়টা কাবাময় ; তাহার! ম্বণীভরণের মধো কত 
সৌন্দর্য্য, কত কাব্য দেখিতে পায়। কাব্য তাহারা ভালবাসে; তাই 
কাৰ্য-কথার উল্লেখট| নিতান্ত 'অসঙ্গতগ্ছইল বলিয়৷ বোধ হয় ন1। 


বিবাহ সংস্কার | ৩১৭ 


কল্পনা ছাড়িয়। বাস্তব জগতে আসিলেও দেখিতে পাওয়া যার, মণি- 
পুর প্রভৃতি স্থানে কামিনীরা ফুলের গয়না পরিয়া সাজিতে ভালবাসেন, 
উহাতে সৌনদধ্য নষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের ধারণা নাই । ফুলের গয়না! ! 
সেকি!! সেত একদিনেই গুকাইয়। যায়! ঘুবক যুবতিগণ! তোমরা 
ফুলের ভাষা জান; ওঁ শোন বনে ও উদ্ভানে কত ফুল ফুটিয়া হাসিয়া কি 
বলিতেছে | বকিত্রেছে,ন| কি ?- আমাদের যে দশা, তোমাদের এ যৌবন- 
ফুলেরও সেই দশ।। আমাদিগকে উপহাস কর! কি সহ্গদয়তার কাধ্য ? 
আমাদের রূপ ক্ষণস্থারী সতা, কিন্তু কার রূপ চিরস্থায়ী? আমরা! 
নিজের পৌন্দধা লইয়াই সুন্দর । ধার-কর! সৌন্দর্যের কোন ধার ধারি 
'না। বঙ্গের কুলকামিনীগণ ৷ তোমাদিগকে আর একটা কথা বলি। আমা- 
দের মতন তোমাদের শরীরটা কোমল, প্রাণটা! কোমল । এই দুর্বল দেহ 
"আমাদেরই ভার বন করিতে সমর্থ । কেন তোমরা নাসা-কর্ণ-বেধ করিয়। 
'সোণার কঠিন ভার বহন করিয়া দেহটাকে জজ্জরিত কর? ইহাতে 
কিস্থখ? 

বুদ্ধিমতী প্রৌটা রমণীগণ “ন্নীধন” বলিরা স্বর্ণালঙ্কারের পক্ষপাতিনী। 
স্বীধনের ভাগ নাই। ইহা রমণীর নিজ সম্পত্তি, ইহাতে তাহার পূর্ণ 
অধিকার । এ দেশের রমণীগণ পেতৃকধনে বঞ্চিত। পিতার সম্পত্তিতে 
কন্তার কোন অধিকার নাই। আবার স্বামীর সম্পত্তিতে পুজেেরই অধি- 
কার। কাজেই কোন কালেই রমণীদিগের নিজস্ব কিছুই থাকে না। 
সুতরাং তাহাদের একটা নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থা থাকা ভাল, সন্দেহ নাই। 

এখন লীভালাভের গণনাট। আসিতেছে । আচ্ছা, একটা হিসাব ধরা 
বাউক। মনে করুন, ৫০০২ টাকার গঞ্পনা গড়ান হইল। কমপক্ষে 
এক-চতুর্থাংশ সেকরাকে দিতে হইল। তবেই ৫০০২ টাকায় ৩৭৫২ 
টাকার জিনিষ ঘরে আমিল। পরস্ত শতকর। ১২ চারা হিঃ মাসিক হুদ 


শে 
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ধরিলে ৫€০*২ টাকার স্তদ ১* বংসরে ৬০০. টাকা, হূদে আসলে ১১০০৭ 
টাক] হইবে । কিন্ত গয়নাতে আছে ৩৭৫২ টাক । দশ বংসরে ৭২৫২ 
টাকা, বিশ বংসরে ১৪৫০২ টক। লোকসান। স্বামী যি বাজারে 
বাইয়া এক টাকা ভাঙ্গাইয়৷ ইচ্ছাপূর্বক বার আন1 ঘরে আনেন, তবে 
তাহাকে আহাম্মক বলিবার অধিকার অন্টের ন| থাকিতে পারে; কিন্তু 
গিনী তাহাকে মুর্খ, বোকা! বলিয়া ভংসন। করিতে ছাড়িবেন কি? কিন্তু 
খন ৫০* টাকা দিয়! ৩৭৫২ টাকা, ১০০০২ টাকা দিরা ৭৫৯২ টাকা, 
২**৯*২ টাকা দিবা ১৫০০২ টাকা তিনি ঘরে নিয়া আসেন, তখন গিন্লী 
শতমুখে তাহার বুদ্ধির সহত্র প্রশংসা করিবেন । বাস্তবিক ইহাতে 
সম্পত্তি করা হয়, ন! সম্পত্তি থোয়ান হয়? ইহার উপর দন্থ্য তস্করের 
ভয়, আগুনের ভয় ত আছেই। কিন্ত এত হিসাব-নিকাশ কে করে” 
আমরা শান্ের কটমট ভাষা শুনিলেই কাণে আঙুল দেই, কানোর কথা 
কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেই। আবার হিসাবের বেলায় জত কড়া 
ক্রান্তির গণন। নীত। এই বলির! উন্[রতা দেখাই । 

আঁগে ধনী রমণী ১০০২ টাকার গয়না পাইলেই নিজেকে ভাগাবতী 
মনে করিতেন। তখন রূপার গয়নার আদর ছিল। এখন রূপা রূপ 
হারাইয়াছে; রূপসীদিগের পায়ের যোগাও নহে । এখন ₹**২ টাকার 
সোণার গয়না অতি সামান্য । ইহাতে দরিদ্র রমণীরও মন উল্ঠ না। 
৯১০০২১১২৭০২ টাকার গয়না অনেক ভদ্রমহিলারই মাছে । তা না হলে 
তাহার মান থাকে না, ভদ্রুত। রক্ষা! হয় ন!, নিমম্থণসভার বড় আসন 
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পুনঃ ৷ টাক! থাকুক আর নাই থাকুক, কেবল দেও দেও, গয়না দেও, 
এই রবে দরিদ্রপতিকে অধীর-অস্থির করিয়া তোলে। পতিও চাকুরী 
পাইয়াই সর্বাগ্রে স্ত্রীখণ পরিশোধ করিবার জগ্ঠ ব্যাকুল হয়। ছুঃখের 


বিবাহ সংঙ্কার | ৩১৯ 


বিষয়, চিরজীবনেও খণ শোধ হয়না । অল্পবেতনভোগী ভর্তা জীখণে 
মুক্ি্লাভের আশায় কত আধিক কষ্টভোগ করেন, তাহা অনেকেই; 
অবগত আছেন। কেহ কেহ খণ করিয়া স্ত্রীর অলঙ্কার দিয় থাকে । 
কাহাকেও বা সেই খণের দায়ে কারাভোগ করিতে হয়। 

যুক্ত পরিবারের সকল পুরুষই সমান উপার্জনশীল নহেন। যিনি, 
অঁধিক উপাক্ষনক্ষম, তিনি হয়ত নিজ পত্ীকে অনেক টাকার গয়না 
দিলেন। অযোগা অক্ষমের স্ত্রীর ভাগ্যে বৎসামান্ত গয়না জুটিল। ইঙ্গাতে 
কখন কথন বধূগণের মধ্য মনোমাপিন্ত অবশেষে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়া 
থাকে । অলঙ্কারে ক্ষতি ভিন লাভ নাই, লাভের মধ্যে দারিদ্র্য ও 
অশান্তি বৃদ্ধি। অলঙ্কার প্ররুতপক্ষে সৌন্দধ্যের হেতু নহে। কিন্তু 
মানিলাম তাই বটে। শুধু একটু সৌন্দর্য্যের খাতিরে এতগুলি অপকার 
সহ করা সমাজের পক্ষে শুভঙ্গনক নহে । বহু অনর্থের মূল অলঙ্কার উঠাইয়! 
দিতে ধনী কিদরিদ্র কাহারে! কোন আপত্তির অনিবার্ধ্য কারণ নাই । 
এই আত্মকতব্যাধির প্রতীকার না হইলে সমাজের দারিদ্রা চর্গতি কেবল 
বুদ্ধিই পাইবে । পাত্রপণের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারের দাবিতে কন্তাপক্ষ 
নিপীড়িত। কিন্তু যুবতীর! যদি প্রতিজ্ঞা করেন, আমরা গয়না চাই না। 
তবেই তাহাদের পিতৃকুল ও পতিকুল স্বস্তি পাইবে। তাহার! যদি 
বোঝেন, অলঙ্কারে মানসিক বা আত্মিক উন্নতি হয় না। ইহা শরীরে বল 
দেয় না অথবা ছুর্বধলতাদুর করে না। যদি বোঝেন বলই সৌন্দর্য, যৌবনে 
যখন বল বৃদ্ধি পায়, তখন দেহ সুন্দর; কিন্ত জর! আসিয়া যখন বল হরণ 
করে, তখন আর সৌন্দর্য থাকে না, কোটি টাকার গয়না পরিয়াও জরতী, 
যুবতীর কান্তিলাভ করিতে পারে না । আর যদি বোঝেন,-চরিত্র-মহিমাই, 
অমূল্য মগ্ডন, ন্বর্ণাভব্ণ তাহার নিকট অতি তুচ্ছ, হেয়। বুঝিয়! যদি 
প্রতিজ্ঞা করেন, সামান্ত সোণার .অলঙ্গার আর গ্রহণ করিব না, বসার 
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পরিব না, বিমল উজ্জ্বল চরিব্র-রত্বের কিরণ চতুদ্দিকে ছড়াইব, তবেই 
তাঁহারা ধন্, বঙ্গদেশ ধন্য হইবে। আর যুবকেরাও বদি অঙ্গীকার 
করেন,_ আমরা গয়ন| দিয়া আর রমণীদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে চাই 
না। চাই না আর তাহাদিগকে ন্যাধা অধিকারে বঞ্চিত রাখিতে, 
তবেই সমাজের কলম্ক দূর হইবে, কল্যাণ হইবে। | 
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স্ত্রী ও পুরুষের মধো নৈষমা ও সামা উভয়ই আছে, উভরই স্বাভাবিক ৯ 
স্বীজাতি হৃদয় প্রধান; অবলা, কোমলা, স্নেহশীলা । পুরুষ মস্তিষ্ক প্রধান, 
দৃঢ়, বলবান্। এক হিসাবে ইহাদের কর্তব্য পৃথকৃ। শিশুকে স্তন্দান 
জননীর কাধ্য। পশুর অন্নবস্ত্রাদদির সংস্থান পিতার কর্তব্য । পুরুষের 
কাজ রমণীর সাজে না, রমণীর কাঞ্গ পুরুষের সাজে না। সত্য বটে, 
রেজিয়ার ম্ায় কোন কোন রমশী পুংপ্রক্ৃতিক। আবার, কোন কোন 
পুরুষ স্ত্রীস্বভাবাপন্ন । কিন্তু স্ত্রীর স্ত্রীত্ই শোভা! ও সৌরভ, পুরুষের পুরুষত্ই 
স্বভাব ওগৌরব। কেবল পৌরুষ-কাঠিন্যে সংপার উধরভূমি। কেবল 
স্্ীস্থুলভ পেলবতায় সংসার মানব বাসের অযোগা জলাভূমিতে পরিণত 
হয়। যে সমাজে স্ত্রীভাবাপন্ন পুরুষের সংখ্যা অধিক, সেই সমাজের 
বড় ছুর্ভাগ্য | 

যেমন বৈবম্য, তেমনি সাম্যও আছে। পুরুষও মানুষ, স্ত্রীও মানুষ, 
মনুষ্যের হিসাবে উভয়েরই সমান অধিকার । মানুষের মধ্যে ষে পশুভাৰ 
আছে, তাহা ঘুচাইয়। মনুষ্তত্বে উপনীত হওয়। যেমন পুরুষের কর্তব্য, 
স্বীর পক্ষেও তাহ। বাঞ্চনীয়। আবার, পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তু ও 
নরনারী সকলেই প্রাণী; এই প্রাণীর হিসাবে সকলেরই একটা সাধারণ 
ধঙ্ম ও অধিকাঁর আছে। ক্ষুৎপিপাসা সফলেরই ছে এবং তাহা 
চরিতার্থ করা সকলেরই আবশ্যক । 

আমির! নারীদিগকে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, পদ থাকিতে পঙ্গু, প্রাণ 
'খাকিতে প্রাশহীন করিয়া রাখিয়াছি। এমন কি, পৃথিবীতে তাহাদের 
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যে একটা অস্তিত্ব ঝাব্যক্তিত্ব অ।ছে, সমাজে তাহাদের মনুষ্যরূপে কোন 
প্র্োজনীরত! আছে, একথা আমরা ঘ্রেন স্বীকার করিতে চাই না, 
তাহ্বাদদিগকেও বুঝিতে দ্রেই না । ভগবান্‌ বাঁযু ও আলো সৃষ্টি 'ফরিয়াছেন 
সকলেরই জন্ক, সবন্থলরই ইহাতে সমান অধিকার, সকলের পক্ষেই 
দরকার । তিনি ইহা বলেন নাই মে, এই যে আমি বায় ও আলো স্থষ্টি 
করিয়াছি, ইহ! সকলেই স্বাধীনভাবে ভোগ করিবে; কেবল বঙ্গের, ভদ্র- 
মহিলাগণ পারিবে না। 

বঙ্গের কুলকামিনীর। অকুষ্যম্পশ্ত|) হুধ্য তাহাদের মুখ দেখে না, 
তাহারা হুর্য্ের মুখ দেখে না। যাহার! সহরে স্বামীনর্্গ বিদেশে প্রবাসে 
থাকেন, তাহার! প্রাচীর-বেষ্টিত, ছটাক-পরিমিত, রুদ্ধবাঁধু ভবনে চিন্নরদ্ধ | 
বাহিরের আলো ও বিমলবাযু তাহাদের কোমল দেহের পক্ষে অনুপযোগী 
ব্লিয়াই কি এরপ ব্যবস্থা! করা হইয়াছে? যে বাধু জীবের প্রাণ, তাহ! 
শরীরে লাগিলে বুঝি তাহাদের প্রাণরক্ষা হইবে ন!? কিন্তু প্ররুতকথ! 
এই যে, পুরুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে যদি অঙ্গচালন, অম্নজান ও আলে। হিতকর 
হয়, স্ত্রী্জাতির স্বাস্থ্যের পক্ষেও তাহার অন্তথ! হইতে পারে না। 
শারীর-শ্রম না৷ করিয়! ঘরে বসিয়া বসিয়া দিন কাটাঈলে কাহারো! স্বাস্থ 
ভাল থাকিতে পারে ন|, মন ভাল থাকে ন।, ক্ষস্তিজন্মে না। এরূপ 
ভাবে যাহার দিন কাটাইতে হয়, সে ( বুঝুক আর নাই বুঝুক ) দিন দিন 
ুর্বাল হইয়! পড়ে । ূ . 

নন স্ত্রীস্বাতন্থ্য মর্থতি | স্ত্রাজাতির স্বাবীনতা থাকিতে পারে না। 
বালো পিতার, বৌবনে পতির, বুদ্ধকালে পুলের আশ্রয়ে নারীর থাক! 
আবশ্তক। কিন্তু তা বলিয়৷ ইহাদিগকে মুক্ত স্থানের বিশ্ুদ্ধ বাযুসেবনে, 
অগ্নিবৃদ্ধিকারুক শ্রমে, স্বাস্থ্যের নিয়মপালনে বিরত রাখা, পিতা, পতি ঝ। 
পুত্রের কর্তব্য হইবে না । 


বিবাহ সংস্কার । ৩২৩. 


মানুষ, পণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ কালে (25৪509)। এই জ্ঞানবৃত্তির অনু 
শীপন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই আবশ্ঠক। বনূদর্শনে জ্ঞান পরিপন্কতা 
লাভ করে। বাহিরের আলো ও ভিতরের আলো, ু”'লাক ও. 
জানালোক মন্বধ্যজীবনে আবগ্যক। কিন্তু বঙ্গঅবলার বহিদর্শন না, 
বন্থুদর্শন নাই। উচ্চাঙ্ষের অধ্যয়ন নাই। অন্তরের অন্ধকার দূর হইবে 
কিসে? বালিকার বিবাহের পূর্বে বিছ্ভালয়ে কিছু লেখাপড়া আরম্ত 
করে বটে, কিন্ত অকালে বিবাহিত। হইলেই বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিতে 
বাধ্য হয়। পতিগৃহে যাইয়াই তাহাদিগকে অবণ্ুঞ্ঠনবতী, অস্ূর্ধ্যম্পশ্ঠা 
হইতে হয়। তখন উভয় প্রকার আলোই তাহাদের পক্ষে ছুল্লভ। এই 
অনস্থার জন্য বাল্যবিবাহ কতকটা দাঁয়ী। 

স্ত্রী, স্বামীর জীবনসঙ্গিনী। যাহাকে নিয়া চিরজীবন একত্র বাস করিতে 
হইবে, তাহাকে মুর্খ করিয়া রাখা কি বিজ্ঞের কাধ্য? মূর্খের সংসর্গ 
ুর্খের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, বিদ্বানেব নহে। বিদ্বান বিদ্বানেরই সঙ্গ 
কামনা করে। মুর্খের সহবাস তাহার নিকট বিষতুলা। অবিদ্ষী 
ভাষ্যাকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া কোন্‌ বিদ্বান সুখী ও উপকৃত হইতে 
পারেন? আজকাল মেয়েদের মধ্যে লেখা পড়ার কিছু চচ্চা হইতেছে 
সতা, কিন্তু সেচর্চা কিছু-না অপেক্ষা বেশী কিছু নয়। তাহাতে মনের 
আধার ঘোচে না, মালিন্ দুর হয় না। 


গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধে। 
করুণাবিমুখেন মৃতানা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হাতম্‌ ॥ 


ইন্দুমতীর আকস্মিক মৃত্যুতে অজ বিলাঁপু করিয়৷ বলিয়াছিলেন-_- 
নিষ্ষ্ুণ যম তোমাকে হরণ করিয়া! আমার কি না হরণ. করিল! প্রিয়ে ! 
তুমি আমার গৃহিণী, সচিব, সী ও সঙ্গীত প্রতি ললিত কলঙ্গাবিষ্থায় 


এশহ পুজা ও সমাজ । 
 প্রিরশিষণ ছলে! হায়! তোমাকে হাকাইয়। আমি এই সবই ছারা- 
ইয়াছি।. এরূপ কথা কয়জনে বলিতে পারে ? এরূপ পত্থী কয়জনের 
ভাগ্যে মিলে? মিলিতে পারে, কিন্তু আমর! চাই না। ইন্দুনিভাননা, 
 ইন্দীবরলোচন! ইন্দুমতী মহারাজ অজের কেবল নর্্সথী ছিলেন না। 
তিনি অজের মন্ত্রী ছিলেন। বস্ততঃ ভাধ্যাকে ভর্তার মন্ত্রী করিতে হইলে 
তাহার সেইরূপ গুণ জন্মান আবশ্তক | অজ্ঞের মন্ত্রণ। নিয়! কাজ করিলে 
অশুভ ভিন্ন শুভ হইতে পারে না। 
“ন গৃহং গৃহষিত্যাহুগৃ হিণী গৃহমুচ্যতে। 
তয় হি সহিতঃ সর্বান্‌ পুরুষার্থান্‌ সমশ্নতে। 

“গৃহকে গৃহ বল! যায় না, গৃহিণীই গুহ | এই গৃহিণীর সহিত সর্ব 
"প্রকার পুরুষার্থের সেনা করিবে | মন্ুষ্যজীবনে যত প্রকার প্রয়োজন 
' আছে, সমন্তই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়। সাধন করিতে হইবে। সকল বিষয়েই 
স্ত্রী, স্বামীর সহায় হইবেন। কিন্তুস্ত্রীর নিকট কয়জন পুরুষ উন্নত কর্ত- 

ব্যের পথে 'ইাটিতে সাহায্য পাইয়া থাকেন? পুরুষার্থ সাধিতে যিনি 
. সহায় হইবেন, তাহার মধ্যে সংসান্ছস, উদার কর্তব্যবৃদ্ধি, কর্ধৃতৎপরতা 
প্রভৃতি গুণ না থাকিলে, তিনি কি প্রকারে স্বামীর সাহাবা করিবেন ? 
'অদ্ধং ভাধ্যা মন্ুদন্ত ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম: সথা। 
ভার্ধ্য মূলং ত্রিব্রন্ত যঃ সভাধ্যঃ স বন্ধুমান্‌ ॥' মভাভারত। 
ভাধ্যা মনুষ্যের অর্ধেক, ভার্ধ্য| শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্ধ্য। ত্রিবর্গের মূল। 
: ভাধ্যা পরমবন্ধু। ৰ 

তার্ধ্য যেমন স্বামীর অদ্ধাঙ্গ, ললনাকুল সেইরূপ সমাজের অর্থাংশ। 
 ভার্ধাকে লইয়া স্থামী পূর্ণত! প্রাপ্ত হয়ঃ নচেৎ তিনি অপূর্ণ । অঙ্জনা- 
- দ্বিগকে বাদ দিয়া সমাজ অপূর্ণ, তাহাদিগকে লইয়া! পূর্ণ। অর্ধাংশকে 
বাদ দিগ্বা কোনও সমাজ অধিক দির্নদ জীবিত থাকিতে পারে না। যত 


বিবাহ সংস্কার | ২৫: 


দিন গ্ীবিত থাকিবে, ততদিন অদ্ধাঙ্গ-রোগীর স্তায় অচল। ধর্শ, অর্থ ও 
কাম এই ত্রিবর্গের মুলে ভাধ্যা। তিনি স্বামীর যাবতীয় কর্তব্যকর্টে 
সন্ায় হইবেন। আমরা রমণীদিগকে ত্যাগ ও তিতিক্ষা শিক্ষা দিতে 
সর্বদা জালায়িত। ত্যাগ করিতে করিতে তাহারা সবই হারাইয়াছে। 
প্রাণটা পর্যান্ত চলির! গ্িক্াছে। ইহারা জড় কা্ঠ-পুস্তলিকায় পরিণত 
হইয়াছে এবং পুরুষেরা ও সেই পুত্তলিকার সাজ-সজ্জ1 লইয়াই ব্যস্ত। পুরুষ 
নিজে অত্যাগী হইয়! ভার্য্যাকে ত্যাগ শিক্ষা! দিতে ইচ্ছুক ! 

বঙ্গনারীর নিজন্ব কোন্‌ বিষয়ে আছে? বেদে উপনিষদে বা দেক 
পার, বা অন্ঠ ক্কোন উচ্চবিবয়ে কোন অধিকার নাই। নিজের চিন্তা 
নাই, স্বাস্থা নাই_নাই বলিতে কিছুই নাই। শরীরে বল নাই, মনের 
বল নাই, আত্মার বল নাই। সকল প্রকারে বলহীন করিয়া তাহা- 
দিগকে যে কোথায় কোন্‌ আধার-কেণে লুকাইয়া রাখিব, তাহ! 
ভাবিয়াই আমরা বাকুল। যিনি আমাদের জীবনসখা, প্রাণের বন্ধু, 
তাহার নিকট আমরা কি উপকার পাই ? পাই তর্বলতা, ভীরুত।, ক্ষুদ্রত! | 
দুর্বল পুরুষের! রমণীদিগকে বলশালিলী করিতে চায় না, পাছে রম্ণী- 
দিগের উপর তাহাদের প্রভুত্ব ছুটিয়া যায়। কিন্তু যেমন ভর্তার বলে 
ভাধ্যার বল, তেমনি ভাধ্যাব বলেও ভর্তার হল। শ্ী-পুরুষ উভয়েই 
বলিষ্ঠ হইলে তাহাদের সম্ভতানগণ বলিষ্ঠ হইবে । ভ্্রীড1াতিকে নলশালিনী 
কর! আমাদের স্বার্থ । ইহাদের হ্ব্বলতা পতি-পুল্রের মধ্যে সংক্রমিত 
হইস়্া সমাজকে দুর্বল করিয়া তুলে। 
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[1017 রর 6121 011লা)8 বাহা]ক- 
বালা 01087108051 | 
কবিতকোরকের রচনা সরল ও প্রাঞ্ছল। স্থানে স্থানে রুযিতার 


স্হদয়তা প্রকাশ হিট | শিাছিডি ্ীতিপ্রদ, | ১৪ জোষঠ | 


[ & | 


১ চাওয়া 132১৭, পোওাযাক। [জাগক] :0305005032772, 9.5 
500108110০0 0011589, 6810506 :7 | | 
রর . | [ 1--10--00. 

আমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং কবিতাকোরক পড়িকাছি__তাহাতে আমার 
বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে সংস্কতভাষার চচ্চাতে আপনি বিশিষ্ট পরি শ্রম 
স্বীকার করিয়াছেন এবং প্লোক-রচনা-বিষয়েও বিলক্ষণ পারিপার্ট্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন। * * * আপনার ঘথুবা নামক প্রবন্ধের চরমাংশটুকু 
পাঠ করিক়া। বিশেষ গ্রীতি লাভ করিয়াছি। আবার উহার বাঙ্গালা 
অনুবাদটুকু আমার মূল সংস্কৃত অপেক্ষাও সুন্দরতর বোধ হইয়াছে । 


[ও 81200817810000158চক 17775800800 ১1010701 
110165501, ১975৯]000 09011656, 1317716 :- 


স্বীক্মবিলাম্ন্ু-্বন্দবন্লিলালা জনিলান্সীবজলানকজ 
ব্ব্তকাত্ম নিহত লিজল্ান্মলিদ্মান্ঘজি দক্দাজিনললান্‌। 
লতঘাওস্ অন্মৃক্ত ব্সাঘাৰ ত্বাঘী হন্বনিঘালন্দ জাজ্স লিল্মানা- 
নজঙ্গীন্যাব্য কুতাহিনি নিজ্বাদবনি । 


চি0ো7) 12210015 19500111108 ৮1052585217 কঠাজ]। ড505012- 
20159, 7170 131]7% 101151105 ৬105210101)1 06132021783 7 


স্বীহিক্করক্সী নিসঘনী। | 
_. স্বীঘুনবাশিনামন্তন্মতন্নিলা নিহ্দ্বিরন জনিনাজীবজা- 
লি্মান ব্হ্তন্ধাত্ঘ লাগ্াহিয্িষাবিলান্‌ হ্বলামাহি- 
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বব্মজলম্যব্দলীননা্বনতূনজীন বব লান্বা জআব্বার্ল্ধাহিলআা 
ঘি মন িলীহযনীলি ম্যাম 


[70177 17770011 0807%65%না | 2াঠিলাক108, 011২0761081: 

রংপুর, ৩০শে আঘাড়। 

৮. *  * নিয়ে সংস্বতে থে কবিতভাকোঁরকের সমালোচনাটী পাঠী- 

ইলাম, তাহা প্রকাশ করিবেন। আমি বহিখানি পড়িয়া খুব সন্তুষ্ট 
হইয়াছি। 


জঘঅলি জ: জীহ্্লিলি জনিনান্বিনলাব্বলীব্বলিন্ধান্তু। 


্চ্মন্পীন্ন জ্ত্বনালি দাতী লাঅলন্যনা মবালি। 


[201 13710 58180 00170৭17011, 19100648070 
570511711) ৬10601710০1, 10707-061)ক শি 

আপনার রচিত কবিতাকোরক পাঠ করিয়! বড় প্লীতিলাভ করিলাম, 
কবিতাগুলি সরল, উপ্দেশপূর্ণ, স্কূমাবমতি বালকগণের পাঠা । বঙ্গামু 
বাদগুলি গ্রন্থকাবেব কবিত্বেব পরিচায়ক | আশা করি, গ্রন্তকার আরও 
নুতন নৃতন কবিতা লিখিয়! পাঠকগণের প্রীতিসম্পার্দন করিবেন। 


[16] 1280016 ১10]02025া) ১6077201)1700665501, ৯2708- 
11 0011656, 09100069, : 
মহাশয়, 
ৃ আপনি সুললিত সংস্কৃত ভাবায় “কবিতাকোরক” নামে যে 
ৃ খগুকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরম গ্রীতি লাউ করি- 


[ 7০ | 


লাঁম। গ্লোকগুলি অতীব শ্রুতিমধুর হইয়াছে । তয়স৷ করি, এষ্টরপ, 
প্রসাদ ও মাধুর্য গুণসম্পন্ন শ্লোক রচনায় আপনার প্রগাঢ় অভিনিবেশ, 
অবিচললিত হইলে কালক্রমে অবিনাশ-কীত্ি সংসারে অবশ্যই অন্র্থ হইবে, 
সন্দেহ নাই । ইতি ১৪ই সান্তুন ১৩০৭ সাল। 


[10101810016 1781001071071 92110501815 52) চ70185807, 
87091076 0601)5£5, 0810008 2 


যুক্ত অবিনাশচন্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রণীত “কবিতাকোরক” নামক 
পুস্তকখানি দেখিয়াছি । ইহাতে যদিও সংস্কৃত কবিদের স্ায়, রস, ভাব, 
গুণ ও অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, মংস্কত শবের ও সংস্কৃত ক্রিয়াপদের: 
'আড়ম্বর নাই, তথাপি ইহার প্রশংসা করিতে হয়। লেখক বাঙ্গাল! 
কবিতার বাঙ্গাল! ভাব ইহাতে কৌশলের লহত সংস্কত ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় 
নিবদ্ধ করিয়াছেন। সকলেই ইহার. প্রশংসা! করিতেছেন। ইতি ২*শে 
ফাল্গুন ১৩০৭ সাল। | 


[1017 1721008190910)8 বথ1 ন৪108585153। 9৩3 
195501) ১2910710 0011625, ০9100109 : -- 


শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়-প্রণীত “কবিতাকোরক্, 
নামক পুস্তকথানি পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ুস্তকখানি 
সরল এবং নুললিত ভাষায় রচিত *এবং সছুপদেশগর্ভ। ইহা পাঠ' 
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কারলে '্থকুমারমতি 'বালকগণ থে ধিশেষ উপকার লাভ করিবে, 
বিষয়ে সংস্থ্ নাই। ইতি তাং ৯ই ফাল্গুন ১৩০৭ সাল। 


[1017) 120016 807 038৮1002 1৪ 10705018959, (16 
12170951180 ৪0010 01 0917-9900212.72-13109581057, 8০০, 5 


“কবিতাকোরক"-প্রণেতা মিত্রাক্ষরে কবিতাগুলি নিবদ্ধ করিয়াছেন । 
স্কত মিত্রাক্ষরের প্রবর্তনার আমি পক্ষপাতী নহি। মিত্রাক্ষরে ভাবের 
অব্যাহত গতি অবরুদ্ধ হয়, . রচনায় প্রযক্র-সাপেক্ষত! প্রকাশ পায়, ইহাতে, 
কাবাশরীরের শোভার ক্ষতি হয়। “কবিতাকোরক,-প্রণেতার কবিত্ব 
আছে, রচনাচাতুর্য আছে, কিন্তু মিত্রাক্ষরে লিখিতে গেলে যে দোষের 
সম্ভাবনা, তাহা হইতে আপনাকে তিনি সর্বথা মুক্ত করিতে পারেন নাই । 
যাহা! হউক, তাহার রচনা! প্রশংসনীয় এবং আশা করি উহা পণ্ডিত- 
নগুডলীতে আদৃত হুইবে। | 
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দেওঘর, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯*০। 
'আমি মুক্তকণ্ঠে আপনার কবিত্বের প্রশংসা করি। আধুনিক সংস্কত- 
কবিতালেখকদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই বোধ হয় এমন সরল তথচ- 
নধুর কবিতা লিখিতে পারেন। আপনার. অন্বাদও অতি সুন্দর ।হই- 


0 


রাছে। বীণাপাণির প্রদন্ত এই শক্তি অনি সৈবার উইঈর্ন করিয়া ৰ 
আপনি বন্ত হউন । 


[89007211016 205026) বি8581010051880 06 28581) 
ষহাশয় ! 
্‌ আপনার কবিতাকোরক পুস্তকখানি আমি আছ্োপান্ত পাঠ 
করিয় অতিশয় আনন্দিত হইলাম। শ্লোকগুলির রচন| ও ভাব অতি 
সুন্দর হইয়াছে । ইহাতে কবিত্বের পরিচয় বিলক্ষ" রহিয়াছে । ১৩০৭। 
. ই৮শে ভাদ্র। 


ন্বিজ্ভাস্পন্ন 
ফেলা কাগজ'ও কুড়ান কাগজ । 
সীনীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও সংগৃহীত | 
স্মভল” 1০ চোল্লি আন্না । 
পুস্তকখানি পাঠ কবিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম, গ্রন্থকার 
পুস্তকখানি রচনার সম্বন্ধে বিশেষ যত্র করিয়া সাধারণের 
উপকার সাধনে ক্রটি করেন নাই । গ্রন্থকার মুখবঙ্থোর 
কবিতাগুলিতে প্রীতি-উপহাব লেখকদিগের প্রতি একটু তীব্র সমা- 
োচিনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উপসংহারের কবিতাগুলি নীতিগর্ভ 
ও উপাদশ পুর্ণ । নাম স্বাক্ষরিত কবিতা ব্যতীত সমস্ত গুলিই 
তাহার নিজের লেখা । হিতবাদী ও নুুরমাপ্রভূতি প্রসিদ্ধ পত্রিকার 
“সমালোচকগণ বলিবাছেন, পণ্ডিতগণ বলেন যথা--“কবিতা রসমাধুষ্য 
করির্বেত্তিন ত৩ কবি। যেগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকে সন্নি- 
বেশিত করিয়াছেন তাহাতে গ্রস্থকারের স্ুরচি ও ধর্মমভাবের 
পরিচয় পাওয়! যায়, অতএব পুস্তকখানি সাধারণের নিকট আদৃত 
হইলে গ্রন্ভকার পরিশ্রম সফল জ্জান করিবেন ইতি। 
সম্পাদক হিতবাদী ও সুরমা । 
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গ্রন্থকারের নিকট, এরিয়েন প্রেস শিলচর, কলিকাতা আহিরী- 
টোলা নং ১০১ হরটঢোলের গলি, মজুমদার লাইব্রেরি কলিফাত।, 
বি, কে, দত্ত ব্রাদার্স, ৮৬।৩ হ্যারিসেন রোড | জি, সি চাঁ্টাজি 
কর্ণওয়ালিস্‌ ্রিট । শ্রীনৃত্যলাল শীল চিগুপুর রোড কলিকাতা । 
শ্রীলক্ষয়ফুমার দে নং ৪০ চিশুপুর রোড গরাণহাটা কলিকাত]। 


জ্ীচজ্জকুমার ভট্টাচধ্য প্রধীত নুতন কাব্প্রন্থ স্ুবুজ্ল 
টা, আনা, বাধাই 1৮ আনা । স্মোহস্মুপগন্জ মূ 
পাদ মূল্য /* আনা। উতরপুস্তকেরই ছাপা বাধাই, ইতি 
“খুব ভাল। 
. কলিকাঙ্জ। হাইকোর্টের ভৃতপূর্ব জজ জ্যাল গুকজ্ল্বত * 
ধ্বল্দোন্পাক্ঘণাক্স লিখিজাছেন_“স্মুুচলেপ্ল্ল. কবিতা 
ধার রচিত ও গভীর ভাবপূর্ণ। “কমোহাম্গন্েপ 
বগলা পাদ তি হুর হইয়াছে” 

হধীসি্ধ এমল্ঃভভীব্লিতিত৮ লিখিয়াছেন_ * » পুস্তক 
[সুকুল] পাঠে প্রকারের কবিতা! লিখিবার বিশেষ ক্ষমতার %  ! 
পাইাদ « * ০মোহ্গুক্গলোেশনল লেখা প্রাঞ্জল এবং স 
পি হউক।” 

চর প্িস্বতীলা ইত্রেন্ত্রীপতে, “সমু” 

সব $নি নং কর্ণওয়ালিস স্্রীট শ্রীস্তুস্ড খর. 
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